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প্রাক কথন 
পুথি সম্পাদনার কাজ যে দুরূহ তা সবার জানা । ওত়িস্বা প্রদর্শশালার 
পুথি বিভাগে যে বাংলা পুখিগুলি পেয়েছিলাম লেগুলির সম্পাদনা আমার পক্ষে 
ছুরূছতর ছিল। প্রথমত বহু বাংলা পিই শুড়িয়া সাহিত্য হিসেবে চিহ্ছিত 
হয়ে গিয়েছিল, সেগুলি খুঁজে বার করতে হয়েছিল । দ্বিতীয়ত সব পুথিই 
তালপাতার এবং লিপিরূপ ওড়িয়া । সৌভাগাক্রমে পুথিবিভাগে একজনকে 
পাওয়া গেল থে বাংলা কিছু কিছু লিখতে পারে । তাকে দিয়ে গড়িয়া লিপির 
* পুখিগুলিকে বাংলায় লিপাস্তরিত করিয়ে নেওয়া! শুরু হল। বলা ৰাহুলা তার 
লেখার মধ্যে যে সব ক্রটি বিচু/তি ছিল সেগুলি সংশোধন করে নেবার পর মুল 
পুখির পাঠের সঙ্গে সেটি মিলিয়ে দেখতে হল। একই পুথি ছু'-তিনখানি 
যেশব ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে, সেগুলি থেকে পাঠাস্তর সংগ্রহ করতে হুল । 
এর পর সম্পাদনা । 

গুড়িম্ার কবিদের সম্পকে জানার জন্য সাহিতোর ইতিহাস পাঠ আর পুথি 
বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত নীলমপি মিশ্র মহাশয্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন আলোচন। 
তে হচেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে নীলমণি বাবুর সহায়তা ছাড় 
পুখিগুলি সম্পাদনা কখনোই সম্ভব হতনা। সেই সঙ্গে পেয়েছি সাহিত্য 
্ একাডেমীর ডঃ ভগবান পণ্ড আন পুথি বিভাগের সমস্ত কর্মীদের "ব্রিক 
সাহায্য । এদের সকলের কাছে আমি ক্ষণী । সম্পাদনার উত্কণ এদের দান, 

অপকধ আমার আটি । 

J ১৯৮* সালে অবসর গ্রহণের পর পুথি সম্পাদনার কাজ বন্ধ হবার উপক্রম 
হয়েছিল । এই সময় বিশ্ববিষ্ঠালন্ন মঞ্চরী কমিশন তিন বছর একটি উচ্চতর 
গবেষণা-সহায়ক বৃত্তি দিয়ে কত বড় উপকার করেছেন তা সহজেই অন্থমের । 

বহুজনের উৎসাহ, বহুজনের সাহায্য এই কাজের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে” 

Kk তাদের সকলের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ক্ষণ রইল । সব চাইতে ক্নী 

[কলকাতা বিশ্বশষ্থালজের কাছে। তারা বইগুলি প্রকাশ ন! করলে ওড়িস্া 

কবিদের বাংলা রচনার বিরাট এই অধ্যায়টি স্বধী সমাজের অজ্ঞাতই থেকে যেত ॥ 

__ শদ্ছেয অধ্যাপক ডঃ প্রপবরক্ষন ঘোষ বর্তমান বইধালির প্মিক। লিখে দিয়ে 
আমাকে ক্রুজ্ঞ করেছেন । 
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এই বহইখানি প্রকাশে ‘বিদিশ।' যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন। 
“বিদিশা' র সবই সোদর প্রতিম ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক ডি. এম্‌-সি ও তার 
কর্মীদের আমি আমার পরম আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

আমি আমার ক্ষমতা মতো যতোটা পেরেছি পুথির কাজ করে গেলাম । 
আজ আমি পরপারের যাত্রী । এই আশা করব যে, এই কাছে আরও কিছু 
শক্তিমান গবেমক ভবিশ্যতে নিজেদের নিয়োজিত করবেন । ভাদের জন্ম আমার 
শুভ কামনা রইল । 


A 








© 


ভুমিকা 
জ্রবিষ্ণপদ পাণ্ডা বাংলা সাহিত্তো কৰি বিহারীলাল চক্রবর্তী সহন্ধে 

সর্বপ্রথম একটি সামগ্রিক আলোচনা গ্রন্থ রচনা করে আমাদের ধন্যবাদভাজন 
হয়েছেন । ‘কৰি বিহারীলাল চক্র « বাংলা গীন্ডিকবিতার ধারা’_ নামে 
তার এই গ্রন্থটির জন্য কলিকাতা লি দ্যালয় ঠাকে পি-এইচ. ডি. উপাধি দিয়ে 
বেনশাগ্রস্থ রচনাকালে ন্িনি ভুবনেশ্বরে ভারতসরকারের 
শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাভাষা ও সাহিতোৱ প্রধান অধ্যাপক ছিলেন । 

এই সময়ে ভুবনেশ্বরে সরকারী প্রদর্শশালিকার ( মিজিয়ষে ) রক্ষিত ওড়িয়া 
অক্ষরে লিখিত নাংলাকাকোর "অনেকগুলি পির সঙ্গে টার পরিচয় হয়। ভার 
সঙ্গে গিয়ে আমিও পুথিগুলি দেখে অভিক্কৃত হই । এ সব পুথি নিয়ে তার 
বিপ্তুত্ততর গবেষণার একান্ত প্রয়োজন স্কন্ধে একমত হই । 

ডঃ পাঞ্জা এই সব পুণির কয়েকটি 'মবলঙ্গনে আলোচনা, সম্পাদন! ও মূল্যায়নের 
দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি অঞ্জন কারেন। তার সম্পাদিত 
ওড়িয়। অক্ষরে লেখা বাংল! কাবা *পুড়িশ্ার সাধক কবি হ্বারিকাদাসের 
“মনসামঙ্ল' কলকাতা নিশ্ববিদ্ঞালগ্ প্রকাশ কালছেল । এমন ভক্কিরসসমুজ্জল 
“মনসামঙ্গল' সত্তাই দুর্লভ । 

এখন আর এক ওড়িয়৷ কবি ৱখুনাখদাসের 'কষ্ণমঙ্গল কাবা'-ধারার ক্ষেত্রে 
নব আবিঙ্ার "ভুলনমঙ্গল' কাবাধানিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন। আঠারো 
শতকের পরার্ধে এ কানাটি রচিত । বিষ্বাবুর সম্পাদনায় কুষণকথার এই 
নবরূপায়ণ বাঙালীর গোচরে এলে! ৷ তাকে করুতক্ষতা জ্ঞানাই | 

রখুনাথ দাস প্রথা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । ভ্রবনেস্থরে সরকারী প্রদর্শ- 
শালিকার কর্তৃপক্ষ কলির একত্রিশখানি তাকপাতার লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ 
করেছেন । এগুলির মধো সংস্কৃত রচনাই বেশী; দ্ৃ'চারখানি শডিকা আর 
একখানি মাত্র বাংলা রচনা এই আলোচা কাবা । 

রখুনাথদাসের বাংলা রচনাটি শ্রীমস্তাগবতেঃ দশমন্থন্দ নিয়ে লেখা । কিন্ত 
তিনি যৃলে বহ অংশ বঞ্জন করে নিজের মতো করে রচনাটিকে সাজিয়েছেন। 
কবির উদ্দেশ্য ছিল জীরুঞ্চের মাধর্যলীলার দিকটি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা, তাই 
পশ্বধলীলার দিকটি যণাসস্তব আবৃত । ফলে কাবাখানি নরকপী শীরুফের সত্তাকেই 
উজ্জল করে তুলেছে সম্পাদক এ বিষয়ে ভার স্কৃমিকায় পরিচয় দিয়েছেন । 

কাব্যখানির ছিতীয় গুরুত্ব এই শে, কৰি বাংলা ভালো জানতেন ন1। 
তবু ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবেগে বাংলা ভাষারই গ্রন্থ রচন! করেছেন ।_ 


সম্মানিত করেন । এই 














এনা লইবে দানুজনে বচনের দোষ । 
শ্ুন্ধাশুক্ধ নাই জানে রখুনাখ দা 11" { চতুদশ লীলা ) 
কাবোর শেছাংশে হার '্দাস্ম-পরিচয় 
“ওডুদেশী হৈরা কৈল বঙ্গলা বর্ণন |" 
কিন্তু সে বর্ননে সামান্য ভুলন্াস্তির থেকে রছুনাথের কনিচিত্তের ব্যাকুলতা 
ও লেখনী কুশলতাই বেনী লক্ষণীয়। রালক্রীড়াস়্ প্রীুষে উদ্দেশ্তো গোপীদের 
ব্যাকুলতার একটু উদাহরণ__ 
নীর্ঘছন্দ 
তুমি তব্ব নিরঞ্জন হৈলে যশোদানন্দন 
মিলিলে আমার ভাগাবলে । 
কেমনে ছাড়িয়া দিবু আর কি গোকুলে যাবু 
রাশিয়া শিব পরাণ খুলে, হে মোহন ॥॥ 
তেজল বিষয় ভার পতি স্থত কুলাচার 
তুমার কাছে থাকি বনে বনে । 
করি যে গৃহ পালন রাখিতে বিষয় ধন 
ওহে কানাই, সাদ নাই আমার পরাণে, হে |) 
আর কহ বেদমর্ম পতি সেবা সতী ধর্ম 
আমি জ্ঞানি জগতে যে পতি । 
তুমার বিন? আমার নাহি গতি, হে মোহন । ( পঞ্চবিংশ লীল! ) 
কেউ কেউ মনে কবেন, বাংলা সাহিতো অন্যান্য মক্গলকাব্যের তুলনায় রুষঃ- 
মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা কম । ওড়িয়া কবি রখুনাথদাসের এই কাব্যটি সেকথার 
অন্যতম প্রতিবাদপ্থকপ । বাংল। ও উড়িস্কার গণচিত্রে কুষণলীলার প্রবাহ চিরন্তন । 
এ-কাবোর সম্পাদক ডঃ পাণ্ডার যতে, বোড়ল শতকের পরার্ধ থেকে উনবিংশ 
শতকের পূৰাধ পর্যন্ত উড়িস্কার কবিরা বাংলায় কাব) রচনার একটি এতিহ্ন গড়ে 
তুলেছিলেন । বাংলা ভালো না জেনেও সেই এতিহধারায় কবি রখুনাখ দাস 
ভার বাংলা কাবাখানি মুক্ত করে গেছেন । 
ডঃ পাণ্ডার একক প্রচেষ্টায় বাংলা-উ়িক্থার সাহিত্যের সেতুবন্ধন একালে 
আবার নতুন করে, গড়ার স্থত্রপাত হয়েছে । এই এতিহাসিক প্রচেষ্ট। পরব্তী- 
দের প্রাণে নানাভাবে আমাদের সন্তরের বন্ধনকে দৃঢ় তর করুক-_-এই প্রার্থনা । 
প্রণবরঞ্রন ঘোষ =» 
Led ald উপ পেপাল 
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পুথি পরিচিতি 


উড়িশ্বা রাজ্য প্রদর্শশালার পু'খি বিভাগ উড়িস্কার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
গবেষণায় উৎসাহী প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষেই অপরিহার্য । এই বিভাগে এ পর্যন্ত 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুথি তালিকাভুক্ত ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে । তাছাড়া 
কিছু পুথি-সংগ্রাহক উড়িস্থা ও এর পার্ত্ববতী রাজাগুলি থেকে পুথি সংগ্রহে 
ব্যাপৃত আছেন। কখনো কখনো এমন পুথি এখনো সংগৃহীত হয়ে আসছে 
যে সম্পর্কে বি্জ্জনেরা ইতোপুবে অবহিত ছিলেন ন! । অতএব এ আশা 
অবস্থাই কর! যায় যে, অদূর ভবিশ্াতে এই পুথিশালাটি পূৰাঞ্চলে তন্যাতম আক্ণীয় 
গবেষণা কেন্দ্র হয়ে উঠবে । 

রগুনাথদাস রুত ‘ভুবনমঙ্গল’ শীক পুখিখানির ক্রমিক সংখা! হোল ও. 
এল. ৫১৮ । এটি ১৯৫৮ সালের মা মাসে খোরদার পারব হলদিয়া নামক 
স্থানে থেকে পুথিশালায় আসে । এই কাবোর দ্বিতীয় কোন পুথি আজ 
পাওয়া খায়নি । তাল পাতায় লেখা এই পুথিখানির মোট পৃষ্ঠা সংখা হোল 
১২৪ অর্থাৎ মোট ৮২ খানি পাত! লেখার কাজে বাবহৃত হয়েছে । পাতাশুলির 
আয়তন ৩৩৮৫৩ মিলিমিটার এবং প্রন্তি পৃষ্ঠায় ভার আর পাচ পংক্তি লেখা 
আছে যদিও পাচ পংক্তি লেখ! পৃষ্ঠার সংখ্যাই বেশি । পুখিটি কশটদষ্ট এবং 
দু'এক জায়গা পাঠ উদ্ধার কর! সম্ভব হয়নি । 

পুখির পুস্পিকায্ন বলা হয়েছে, ‘সমস্ত পচচজিশ 5* অন্ধ মীন দি সনে চৈত্র 
রুষ। যষ্ঠা চন্দ্রবাসরে এ দিন স্্থা উদয়াদি বেল দ ৫-৮ ঠারে ভুবলম্গল সদাজএ 
সম্পূর্ণ ৷’ এই উক্তি বিশ্লেষণ করলে দাড়ায় যে, পুথিখানি ১১৭৩ গ্রীষ্টাব্ের ১২ই 
এপ্রিল সোমবার লেখা শেষ হয়েছিল। পুখিখানিতে স্থানীয় রাজার ৪£ 
অঙ্ককালের নির্দেশ অহুসরণে এবং লিপিকর উল্লিখিত তথ্যগুলি মিলিয়ে এ 
তারিখটিতে উপনীত হওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কৰি 
রখুনাখদাসের রচন। সম্বলিত সংস্কৃত ভাষার একটি পুথিতে কবি আপন পরিচয় 
দান করতে গিয়ে রাজ| বীরকেশরী দেবের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন । ইলি 
১৭৩৭ থেকে ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত খোরদার রাজ সিংহাসনে আসীন ছিলেন ৷ 
তাছাড়। ৪৫ অঙ্ক পর্যন্ত রাজা শাসন করার সুযোগ 'আর দু'একজন ছাড়া বেশি 
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কেউ পাননি । লিপিকর প্রদত্ত তিথি, বার এবং বাংলা মাস, তারিখ ও 
১৭৭৩ ্রষ্টান্দের ১২ই এপ্রিলের সঙ্গে মিলে যায়। 

এই পুথিশালায় পাচ শতাধিক এমন তালপাতার পুথি আছে যেগুলির 
লিপিরূপ ওড়িয়া কিন্তু ভাষা বাংলা । এই শ্রেণীর পুথিগুলিকে যূলত দুটি শ্রেণীতে 
ভাগ করা খায়--মধাযুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় কবির লিপাস্তরিত রচনা 
আর উড়িশ্যারই কয়েকজন শক্তিমান কবির কিছু মৌলিক রচনা। প্রথম শ্রেণীর 
রচনাগুলির মধো আছে প্রধানত কুত্তিবাস, কাশীরাম আর ক্ুফদাস কবিরাজের 
যথাক্রমে রামায়ণ, মহাভারত আর চৈতন্কচরিতামৃত। এ ছাড়া মুকুন্দরাম আর 
ভারতচন্দ্রের লিপ্ান্থরিত রচনাও পির আকারে এখানে সংরক্ষিত আছে। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলি ঘোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে রচিত হলেও 
সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের মধো রচিত কাবোর সংখ্যাই বেশি । এই সব 
কবিরা বাংল! ভাষায় অথচ ওড়িয়া লিপিতে যে সব কাব্য রচনা করেছিলেন 
সেগুলি যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, একই পুথির নানা 
অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়ে আসা একাধিক সংখ্যা থেকে । রামায়ণ, 
মহাভারতের সংখ্যাও কম নয় তবে যুক্তিসঙ্গত কারণেই চৈত স্বাচরিতাম্বতের 
সংখ্যা বেশি । 

ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের মধো কেন উড়িস্যার কিছু খ্যাতিমান কবি 
বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর কেনইবা এই শ্রেণীর 
রচনা-গুলির লিপিরূপ ওড়িয়া, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা মৎ্সম্পাদিত উড়িশ্থার 
সাধক কবি দ্বারকাদাসের “মনসামঙ্গল"' কাবোর ভূমিকাংশে করা হয়েছে। 
এ পুস্তকখানির অন্যতম ভূমিকায় উড্ভিস্তার প্রখ্যাত এতিহাসিক ডঃ হরেরুষ। 
মহভাব ও এ বিষয়ে ভার অভিমত প্রকাশ করেছেন৯। তাছাড়া বিষয়টি 
প্রবন্ধের আকারে বিভিন্ন পত্রিকায় ও প্রকাশিত হয়েছে২।  - 

নীলাচলে অবস্থিত জীশীজগহ্নাখদেবের মন্দির বর্তমান আকারে নির্মাপ করান, 
'অনন্তবর্গী চোড়গঙ্গদেব। ইনি সিংহালনে আরোহণ করেন ১৯৭৭ খ্রষ্টাব্দে। 
মধ্য-হ্বাদশ শতকে মন্দিরটি *পুললিমিত” হয় বালে উল্লেখ করেছেন উড়িস্তার 
ইতিহাস লেখকেরা । এ থেকে অনুমান করা যায় যে মন্দিরটি আরও প্রাচীন । 
যাইহোক, এই মন্দিরস্থিত দেব বিগ্রহত্রয়ের আকহণে ভারতীয় হিন্দুরা আর 
অন্দিরগাত্রের ভাস্বর্মশিললের আকর্ষণে পৃথিবীর তাবৎ, শিল্পরসিকের! কয়েক শতাব্দী 
ৰরেই নীলাচলে আসছেন এবং একস অবশ্র্ভাবী ফলস্বরূপে এখানে একটি উদার 
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ভাবসমন্থয়ের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে । অন্যতম সঙ্গিহিত প্রদেশ বঙ্গদেশ থেকে আগত 
যাত্রীর সংখা! সর্বাধিক । এই ধর্ম এবং শিল্পতীর্থের আকর্ষণ ছাড়া সমুত্রকূলবর্তী 
স্বানটির জলবায়ুর 'আকর্ণও বঙ্গদেশীয়দের এখানে টেনে এনেছে । তাদের সঙ্গে 
উৎকলবাসীর যে যোগস্থত্রটি এইভাবে স্থাপিত হয় এবং কালক্রমে পরম 
আস্তরিকতায় পর্যবসিত হয়, স্বলত তারই ফলে বাংলা ভাষায় ভাবের আদান- 
প্রদানের ব্যবহারিক দক্ষতা উৎকলবাসীরা অর্জন করতে শুরু করেন। একই 
উৎস থেকে আগত ছুটি ভাষার মধ্যে সামরুত্ অবশ্তাই এই দক্ষত! অর্জনে সহায়তা 
করেছে এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেই দক্ষতা যথেষ্ট গভীরতা আর প্রসারতা 
লাভ করেছে__এমনি একসময় নীলাচলে এসেছিলেন প্রীচৈতত্যদেব । ফোড়শ 
শতকের আস্যভাগে স্টার নীলাচল আগমন আর দ্ডিরোধান পর্ধস্ত এখানে 
অবস্থান, বাংলা ভাষা চচ্চাকে যে অনেকখানি প্রাণবন্ত করে তুলেছিল তার 
উজ্জল উদাহরণ ষোড়শ শতক থেকে উৎকলবাসী কবিদের বাংল! ভাষায় কাব্য 
রচনা । যে ভাষা ছিল তার কথারূপে বাবহারিক জীবনে ভাবের আদান- 
প্রদানের মাধ্যম, সে ভাষাই হয়ে উঠল উৎকলীয় কিছু কবির সাহিত্য টির 
অন্তাতম আশয় । 

ভারতীয় তীথক্ষেত্রগুলি ধমচেতনার সমস্থযনধামিতার ও তীর্থ । শতাব্দীর পর 
শতাব্দী নান। শ্রেণীর তীর্থযাত্রী এই সমন্বয় গড়ে তোলার কাজে অনেকখানি 
অজ্ঞাতসারেই আত্মনিয়োগ করেছে । তারা তীর্থক্ষেত্রগুলি পরিক্রমার মধ্য দিয়ে 
উদার সংহতিধমী এমন একটি ধর্শচেতনার জন্ম দিয়েছে যাকে অক্রাস্তভাবেই 
ভারতীয়তা আখ্যা দেওয়া যায়। তীর্থক্ষেত্রের এই উদার মানসিক পটস্থমিতেই 
বাংলা ভাষা গৃহীত, অনুশীলিত এবং শেষ পৰ্যন্ত কাব্যস্থষ্টির মাধ্যম হিসেবে 
উডভিগ্ায় স্বীকৃত হয়েছিল ॥ 

তুলনামুলক-বিচারে ভাষার কথ্যরূপের ব্যবহারের চাইতে লিপিরূপের ব্যবহার 
অনেক বেশি অঙ্গলীলন সাপেক্ষ । অঙ্রনানে বাধা নেই যে, উৎকলীয় যে কবিরা 
বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় অগ্রণী হয়েছিলেন, বিধি সম্মত শিক্ষণ ব্যবস্থায় তারা 
বাংলা ভাষা শেখেননি তাই লিপি ব্যবহারের দক্ষতাও তাদের ছিল না ।;তাছাড়। 
তারা উত্কলবাসী পাঠক সম্প্রদায়ের জন্যেই এই সব কাব্য রচনা করেছিলেন 
এবং সে ক্ষেত্রে ওড়িয়া লিপিই ছিল স্যায়সঙ্গত যাধাম । উৎ্কলীয় শিক্ষিত, 
পাঠক সম্প্রদায় তো বটেই, এতদ্দেশীয় পলীগুলির শ্রোতৃবৃন্দত্ত যে বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত কাব্যগুলির ভাবগ্রহণে অভ্যান্ত ছিলেন তার প্রমাণ, হুদুর পলী অফল 





ভুবনমঙ্গল, 


সম্থৃহ থেকে সংগৃহীত লিপাম্তরিত বাংলা ভাষার রামায়ণ, মহাভারত আর 
চৈতন্তচরিতামবৃতের বহু পুথি। উভয় লিপিরূপের ব্যবহারে দক্ষ লিপিকরদের 
নিয়োগ করে বাংলা ভাষার পুথিগুলিকে উৎকল লিপিতে লিখিয়ে নিয়ে উৎকল 
বাসীরা সেই সব কাবোর রসাস্থাদনে যে তৃপ্ত হতেন, এতে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। 

এই পটভূমিতে চিন্তা করলে, ষোড়শ শতকের পরিবত্তিত পরিবেশে উৎকল 
বাসী কিছু কবি যে বাংলা ভাষায় কাবা রচনায় বিশেষভাবে কেন উৎসাহিত 
হয়ে উঠেছিলেন তার কারণটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ঘোড়শ শতক থেকে শুরু করে 
প্রায় তিনশ' বছর ধরে কাব্য রচনার এই বিশিষ্ট প্রশ্নাসটি অব্যাহত, ছিল এবং 
তার অদ্রান্ত প্রমাণ হিসেবে মৌলিক রচন! সঙ্গলিত শতাধিক পুথি এ পথন্ত 
উড়িম্যা রাজা প্রদর্শশালার পুখি বিভাগে সংগৃহীত হয়েছে । কে জানে, কালের, 
গ্ুলহস্তাবলেপে কত মৌলিক সুষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে আর কত পুথি এখনো সংগ্রহের 
অপেক্ষায় অজ্ঞাত স্থানগুলিতে পড়ে আছে । 

বণিক হিসেবে উড়িস্যায় ইংরেজদের অন্থপ্রবেশ অনেক আগে ঘটলেও, 
শাসকরূণে তাদের আস্মপ্রকাশ ঘটে ১৮*৩ গ্রীষ্টাব্ের ১৪ই অক্টোবর থেকে । 
ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতি সাময়িক অনাসক্কি আর পরে বিভিন্ন প্রাদেশিক 
ভাষার সমৃক্ধিবিধান এবং এই সব ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের যে সব 
আন্দোলন ইংরেজ শাপনকালে দেখা গিয়েছিল তারই প্রভাবে উৎ্কলীয় কবিদের 
বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার ধারাটি অষ্টাদশ শতকের শেখার্ধে ক্ষীণ হয়ে পড়ে 
আর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ই কন্ধ হয়ে খায়। কিন্ত ইতিমধ্যেই যে কাব্াগুলি 
রচিত হয়েছিল তার অনেকগুলি মণিমাপিক্যের মতোই যৃল্যবান এবং সেশুলি 
কয়েকশ* বছরের এমন একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাক্ষা বহন করছে যখন 
বঙ্গ-কলিঙ্গের ভাব সংহতি অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল । 

ব্রক্মদেশের সীমাস্তবত্ী আরাকান রাজসভার সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
যে পরিচয় পঞ্চদশ শতকে শুরু হয় তারই ফলে প্রায় দুশ বছর পরে কাজী 
দৌলত ও আলাওল বাংল! ভাষায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন । সেই কাবা সৃষ্টির 
ইতিহাস দীর্থকালীন না৷ হলেও, তাদের রচনাগুলি সে যুগের হিন্দু ও মুসলমান 
সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক মিলনের প্রমাণ । তারই সমান্তরাল ক্ষেত্রে 
বিচার করলে দেখা যায় যে, উৎকল-বঙ্গের আলোচিত ভাব সময়ের অধ্যায়টি 
দীর্ঘতর এবং এই কালসীমার মধ্যে রচিত কাবা-কৰিতার সংখ্য বৃহত্তর । 








ভুবনমঙ্গল হু 


কাজী দৌলত আর আলাগুল তাদের রচনাগুলি শুধু বাংলা ভাষায় নয়. বাংলা 
লিপিতেও উপস্থিত করেছিলেন তাই সেগুলির পরিচত্র বহুকাল পূবেই বঙ্গীয় পাঠক 
সমাজ লাভ করেছেন । আমাদের আলোচ্য কাবা-কবিভাগুলির ভাষ। বাংলা 
হলেও এগুলির লিপিকূপ ওড়িয়। তাই এগুলির পরিচয় এতদিন অজ্ঞাত ছিল । 
'আরাকানবাপী কবিদের বাংলা রচনায় আরবী-পারসী শব্দের যেমনি বাহুলা 
দেখা যায় তেমনি উদৎ্কলীয় কবিদের ছু'একজনের রচনায় ওড়িয়| শব্চের কিছু 
বেশি ব্যবহার দেখা ঘায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ভাষা মুখ্যত বাংলা এবং একটি 
বিশিষ্ট সমন্বয়ধমী উদার মানপিকতাই এগুলির প্রেরণার উৎস । আরাকানে 
বাংল! কাব্য রচনায় রাজান্থস্লোর তূমিকাটি অগ্রাহ্য করার মতে! নয়। 
উড়িগ্থায় কিন্তু আন্মকুলা এসেছিল অন্তর থেকে । বাংলা ভাষা ও কাব্যধারর প্রতি 
আস্তরিক অঙ্তরাগই সেই 'আল্কুল্য স্ষ্টি করেছিল। 


এই অন্রাগ স্বষ্টির কথা প্রসঙ্গে জীচৈতন্যদেবের উল্লেখ পুবেই করা হয়েছে। 
একথা আজ বলাই বাহুল্য যে, বঙ্গ-কলিঙ্গের সাংস্কৃতিক এক্যান্স্ৃতিতে 
প্রীচৈতন্যদেবের দান অসামান্য । তার প্রেমধর্াত্িত বৈষ্ণব সাধনায় মাঙ্গষের 
স্বান অত্যন্ত উচ্চে। সবস্তরের সমস্ত মান্থষের প্রতি অসীম প্রেম চৈতন্যের 
জীবনে একটি মহৎ আধ্যাত্মিক আদর্শের আকারেই গৃহীত হয়েছিল। তার 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার পরম আকর্ষণীয় বাক্তিত্ব এবং বিনয় নর আচরণ । 
প্রীচৈতগ্কদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণন মতাদর্শ উড়িগ্তায় কতখানি গৃহীত হয়েছিল বা 
'আদপেই তা গৃহীত হয়নি, সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায় যে, 
অধ্যাত্ম জীবন সাধনার সৃষ্তিমান প্রতীক হিসেবে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই জীচৈতন্য- 
দেবকে সমকালীন উড়িস্থা গ্রহণ করেছিল। গ্রহণের প্রমাণ সেই যুগে শুধুমাত্র 
ধর্মচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল কাব্য ও শিল্প 
ধারার অন্যান্ত শাখায় । ভাব সমন্বয়ের যে বীজ মধ্য-ছাদশ শতকে উ্ত 
হয়েছিল, যার পুম্প-পল্পব আর ফলাঙ্বিত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল ষোড়শ থেকে 
অষ্টাদশ শতকের কালসীমায়, উনিশ শতকে এসে সেই ভাবতরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে 
গেল। সামাজিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য কোন কোন কারণে এই পরিবর্তন 
সুচিত হোল, সেটি সনিষ্ঠ গবেষণা সাপেক্ষ । আমরা কিন্ত ইতোমধোই কিছু 
মূল্যবান কাব্য লাভ করেছি এবং এগুলির মধ্যে রঘুনাথদাস রচিত 'ভুবন- 
মঙ্গল’ অন্যতম । 





ভুবনমঙ্গল 
উল্লেখপজী রর 
2 উদ সাং কে হাকাবানে সাধ স্পা আবিছন লাও ( কলিকাতা 4 


িশববিদ্াল্, ১৯৭২ ) কৃমিকা” পৃষ্ঠ ৬ 
২) অধ্যগীয় বাংলা কাব্যধারায় উড়িক্নার কৰিদের অবদ্ান' লাহিত্য-পরিহৎ পত্রিকা, শান 


আছ্বিন, ১৩৮৫, পৃষ্ঠা ২৬০০ 
এবং 
'উড়িঙ্জার বাংল! সাহিতোর তরী "স্মরণিকা", নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (দি 
পঞ্চাপৎ অধিবেশন, ১৯৭৯, দিন ) পৃষ্ঠা ৩ৎ-৪৪ |. 








কবি পরিচিতি 


কবি রঘুনাথদাসের সাহিত্যকীতি সম্পর্কে উড়িস্ার পণ্ডিত সমাজ 
১৯৫৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত অবহিত ছিলেন না। এই সময় সর্বপ্রথম ভার 
“কাল নিৰ্ণয়’ শীর্ষক পুথিখানি রাজ্য প্রদর্শশালায় সংগৃহীত হয় এবং পুথি বিভাগের 
কর্তৃপক্ষ এই কবির রচনা সম্পর্কে অন্থসদ্ধিত্থ হয়ে ওঠেন। এরপর 
‘উৎপাততরঙ্গিনী’ এবং “ভট্টিটাকা" পাওয়া যায় এবং যে অঞ্চলে এগুলি পাওয়া 
যায় সেখানে জোর অনুসন্ধান শুরু হয়। এর ফলে কবির ‘সাহিত্যস্থমণম্‌' 
সহ আরও পাচখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য ও বাংলা ভাষায় রচিত 
'ভুবনমঙ্গল' খানি পাওয়া যায় । 

“সাহিতাত্বৃষণম্‌’ "উৎকলের প্রখ্যাত 'আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত 
‘সাহিত্য দপপণ' গ্রন্থের অন্গসসরণে লিখিত এবং পুখিখানি কবির স্বহস্তলিখিত। 
তাছাড়া এই রচনার মধো কবির আত্মপরিচয় সংক্রান্ত কিছু তথ্য ও পাওয়া 
যায়। এ থেকে জান] সায় যে, কবির পিতার নাম ছিল বাহ্থদের এবং মাতার 
নাম অন্দিক! দেবী। এ'রা ছিলেন নুশিংহের উপাসক কৌত্িণ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 
প্রাচী নদীর উত্তরতীরবর্তী গড়গড়া গ্রামে এ'র পূর্বপুরুষ বংশাতুক্রমে বসবাস 
করছিলেন । *সাহিতাত্কুধণম্ঠ পুথি ১৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে 
লেখা ফুরোয় বলে কবি পুথির পুশ্পিকাংশে উল্লেখ করেছেন । অলঙ্কার শাহ 
রচনার সময় কবির বয়স আন্রমানিক তিরিশ ধরে, পুথি বিভাগের প্রাক্তন অধাক্ষ 
সস্ক প্রয়াত কেদারনাথ মহাপাত্র কবির জন্ম ১৬৮৫ থেকে ১৬৯* মধ্যে সম্ভব 
বলে মনে করেন১। 

১৭৫৮ থেকে ১৯৬১ এই চার বছরের মধ্য ন'খানি সংস্কতভাষায় রচিত 
পুথি সংগৃহীত হওয়ার পর কেদারনাথ মহাপাত্ম ‘উৎপাততরঙ্গিনী' ‘সাহিত্য 
ভূষণ’ আর “অমরকোষটীকা'র ভিত্তিতে কবির একটি বংশলতিকা৷ প্রস্তুত করেন ২ । 
সেটি পরবর্তী পৃ্ায়_ 

অমরকোষের টাকা রচনার কারণ হিসেবে কবি নারায়ণ ও সদাশিব এই 
ছুই পৌত্রের সহায়তার উল্লেখ করেছেন । এই পুখিখানি রচনার কাজ 
২৮.৮,১৭৫৪ থেকে ৭.৯.১৭৫৫ এর মধ্যবর্তী কোন এক সময় স্ষুরোক়। অতএব 
অন্মিত হয় যে, কবি দীৰ্ঘকাল জীবিত ছিলেন । কেদারনাথ মহাপাত্রের মতে, 


রর ভুবনমঙ্গল 
কবি রখুনাখদাস প্রতিভাবান পত্ডিত ছিলেন । এই সম্পাদকীয় রচনার কাল 
পৰন্ত উড়িসযা রাজা প্রদর্শশালার পুথি বিভাগে কবি রঘুনাথদাস ভশিতায় যতগুলি 


নান 
I 
বাচস্পতি (ক্যা, মীমাংস।প্রভৃতিতে পণ্ডিত) 
। 
হরির 
I 
ক্েবৰাস 
|] 
গন্াধর 
। 
I TRE তব FEE FA 
বাকর সনের 
1 
নরঙিংছে 
। 
নিবাস (+) 
। 
বাহুর (+ * ) 
। 
নখুনাগ 
| 
[4 
জাকের পীতান্বর 
1 1 
নারায়ণ সৰাশিৰ 





(৮) পুৱাগ ও আগনবেত্ত! ছিলেন এবং পুৰীত্যে বসবাস শুরু করেন। (৯৯) পুরী ষকষি- 
সপে 'পুরাপপতিত' আখ্যার কৃষিত হন। 


রচনা সঙ্গলিত পুথি সংগৃহীত হয়েছে, ভবিশ্যত গবেষকদের সহায়তার জদ্বে 
তার একটি তালিকা দেওয়া গেল :-_ 

(১), রাহাস ছান্দ (২) রামলীলা (জন্স, কিছিদ্ধা, হুন্দর, লঙ্কা ) 
(৩) চৌপদী, চৌতিশ! (৪) পিওররক্গাণ্ড সীতা (৫) কষ: লীল। (১) গুরুভক্কি 
চিন্তামণি (৭) কান্ত কোইলী (৮) স্্বপুরাণ (>) ভুবনমঙ্গল (১) ত্ৰতত্ৰতী 
(১১) কজলতা (১২) লীলাবতী (১৩) শব্দনিরূপন (১৪) স্বনিয়মদশক 
(৫) স্থায়রস্থাবলী (১৯)  উৎপাতত্তরক্জিনী (১৭) সিদ্ধন্তসংগ্রহ (১৮) বর্ধমান 
প্রকাশ (১৯) কারকনির্ণয় (২৯) কাতচ্বভিষ্টারক্ষেপানিগৃঢ়ার্থপ্রকাশনা 
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(২১) সংস্কৃতমজ্ঞরী (২২) টাকা-ভট্টিকাব্য (২৩) টীকা রখুবংশ (২৪) টীকা 
শিশুপালবধ (২৫) টীকা নলোদয় (২৬) টাকা জয়সিদ্ধান্ত (২৭) মনোহর 
টীকা অমরকোৰ (২৮) সিদ্ধান্ত নিশয় (২৯ কাল নির্ণর (৩০) বনদুর্গাপুজা ও 
(৩১) সাহিতাহ্থষণম্‌ । 

উল্লিখিত রচনাগুলির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কাব্য ছাড়া কোষ, অলঙ্কার 
শাস্ত, জ্যোতিষ, স্মতি, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অস্তভু ক্রি কবির বহুমুখী 
প্রতিভারই পরিচায়ক । ভাষার দিক থেকেও লক্ষণীয় যে, করি ওড়িয়া, 
সংস্কৃত ভাষা ছাড়া বাংলা ভাষাতেণ্ড একখানি কাব্য রচনা করে গেছেন। 
তার বাংলা কাবাখানির একটি গরতিহাসিক মুল আছে কারণ ইনিই একমাত্র 
উৎ্কলীয় কবি খিনি বলেছেন যে, তিনি ওডুদেশ৷ হয়েও বাংলাভাষায় কাবা 
রচনায় ব্রতী হয়েছেন। ভাগবতান্তসারী এই কাবো “ওড়িয়া বঙ্গালে একত্ব! 
সম্পাদন করেছেন এবং ভাষার দোষ যদি থাকেও রুধ* কথার আধ্যাস্মিক 
মুলা স্মরণ করে পাঠকেরা যেন ভার ভাষার দোষ মার্জনা করেন, এ অনুরোধ ও 
সবিনগে জানিয়েছেন । 


উল্লেখপজী 


(0) “Raghunath Das, a celebrated author of some Ssoskrit Works 
of Orissa”, Sri Kedarnath Mabapatra, The Oriss- Historical 
Research Journal. Vol. XI, No. 2, 1962, page 82 

12) 1bid, page ৪2 








শ্রীমন্ভাগ বত-রুষ্ণকথার এঁতিহানিকতা ও পৌরাণিকতা 


আলোচ্য কাবা ভুবনমঙ্গল শ্রমন্ডাগবতের দশম স্বন্ধাশ্রয়ী রচনা । কবি 
রথুনাথদাস অবশ্ত সমগ্র দশম স্বন্ধ গ্রহণ করেননি, এমন কি উচ্দিষ্ট অংশটির 
আক্ষরিক বা ভাবাহ্ুবাদ ও করেননি । তিনি দশম স্ন্ধের শ্ীফণ্জন্স থেকে 
কংসবধ পর্যন্ত কাহিনী গ্রহণ করেছেন এবং বেশ কিছু বর্জন আর সংযোজন 
ঘটিয়ে একটি মৌলিক কাব্য রচনা করেছেন । তিনি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে 
স্থপত্তিত অতএব জ্রীমন্তাগবতের প্রতি 'আকুষ্ট হওয়া ভার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক । 
তাছাড়া তার জীবৎকাল কুষণকথার প্রাধান্তেরই কাল । ষোড়শ আর সপ্তদশ 
শতকে কান ছাড়া গীত তো ছিলই না বল! যায়। রঘুনাথদাস যুগধর্মই পালন 
করেছেন এবং তার প্রমান শুধু ভুবনমক্ষল নয় রুষণ্লীলা নামক তার আরও 
একখানি কাব্য ও বটে। 

রামায়ণ, মহাভারত ও জীমন্তাগবত হিন্দু সমাজের সবাপেক্ষা! প্রিয় গ্রন্থ) 
এই তিনটি সংস্কৃত মহাগ্রস্থের বহুসংখ্যক আক্ষরিক এবং ভাবানুবাদ বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করেছে । এ তিনখানির কাবামূল্য 
বা জনপ্রিগতা। নিয়ে তুলনামূলক বিচার নিভরযোগা ভাবে করা সম্ভব নয় তবু 
এটুকু বলা অশোভন বা অযৌক্তিক নয় যে, ভারতীয় হিন্দু সমাজে রাম কাহিনী 
আর কু কখারই প্রাধান্য । 

রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রমন্তাগবত সহ পুরাণগুলির রচনাকাল 
নিয়ে ভারততব্ববিদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পত্তিতেরা৷ মতৈক্যে উপনীত হতে 
পারেননি | . এগুলিতে যে সব ঘটনার উল্লেখ 'আছে, সেম্ুলির কালবিচারেও 
মতপার্থক্য বর্তমান । সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, রামচন্দ্র এবং উীরুষ্ণ 
যথাক্রমে ত্রেতা ও ছ্বাপরযুগের শেষাংশে কয়েকটি এতিহাপিক ঘটনার গঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। গবেষকদের নতে, মহাভারত রচিত হয়েছে শ্রী: পুঃ ৪র্খ শতকে 
এবং রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ <য় শতকে । এই অভিমত স্বীকারে প্রধান বাধা, 
রামায়ণে কৃষেন্র উল্লেখ নেই অপরপক্ষে মহাভারতে রাম সীতার উল্লেখ আছে। 
অতএব ধরে নিতে হয় যে, শ্রী: পুঃ ৪র্খ শতকে মহাভারত রচনার স্থত্রপাত 
খটলেও সেটি সমাপ্ত হবার আগেই রামারণ রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। 
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অন্যতম পুরাণ হিসেবে মন্তাগবত আন্তমানিক সপ্তম এবং অষ্টম শতকের 
মধাবর্তী কালে রচিত হয়েছে । ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটির 
রচনাকাল অষ্টম শতকের পরে নিশ্চয়ই নয়? । কিন্ত শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে দেবী 
ভাগবতই মহাপুরাণ, শ্রমন্তাগবত নয়। তাদের মতে ভাগবত উপপুরাণ এবং 
সেক্ষেত্রে এটিকে একাস্তই অর্বাচীন বলে স্বীকার করতে হয ॥ বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
কিন্তু ্রীমন্ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম এবং প্রাচীন বলেই গ্রহণ 
করেছেন । 

ভাগবত বহুলাংশে রুষ কথাশ্রন্নী হলেও ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
অক্ষ জ্ঞানভাণ্তার বলেই ্বীরুত। এখানিকে বেদান্ত দর্শনের ভাগ্য এবং 
অচিন্তাভেদাভেদ তব্বের প্রত্তিপাদক বলা হয়। দ্বাদশ স্বন্ধে, তিনশ” 
বত্তিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আঠারো হাজার প্সোকসমন্দিত এই মহাগ্রশ্থটিকে 
কোন মনম্বী ‘কাব্যোতিহাস’ বলে ও চিন্কিত করেছেন ॥ এই শ্রেণীর পুরাপগুলি 
লোক শিক্ষার ব্যাপক প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল এবং এগুলির মুল বক্তব্য 
রসন্বরূপ ভগবানের উপাপনা । জ্ঞানী যাকে 'বদ্ধ' বলেন, যোগী থাকে 
'পরমাত্মা" বলে চিন্তা করেন, ভক্তের কাছে তিনিই 'ভগবান'। তিনটি 
ভিন্ন ভিন্গ লব্দে চিন্ছিত হলেও, তিনি অদ্ধয়জ্ঞান এবং ভার চাইতে বৃহত্তর বা 
মহত্তর আর কিছুই নেই । ভাগবতের শিক্ষা হোল, এই তন্ধ সম্পর্কে অবহিত 
হয়ে ভক্ষিমার্গের অন্থগামী হওয়া । গীতার মধ্যে ত্রিবিধ যোগের উল্লেখ 
থাকলেও ভক্তি যোগের প্রাধান্তই ঘোখিত হয়েছে । শরণাগতিই গীতার 
চুড়ান্ত উপদেশ । অমন্তাগবতেও ফলকামনারহিত হয়ে ভগবানের ভজনাকে 
উচ্চকোটির ভক্তি বলা হয়েছে । শ্রচৈতন্ক মহাপ্রচুও্ড এই অহৈতুকী ভক্তির 
প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ফলাকাঙ্কারহিত এই রাগান্ুগা ভক্তিই পরমধর্ম 
বা নিতাধর্ম বা ভাগবতধম । ভাগবতের মধ্যে স্বয়ং বাসুদেব একে কোথাও 
কোথাও “আমার ধম” বলে অভিহিত করেছেন । 

কুষই স্বয়ং ভগবান-__এই অভিমত ইতিহাসান্রক্র বিদ্ধ ব্যক্তির! স্বীকার 
করেননি । তারা কুষকে এতিহাসিক চরিত্র রূপেই গ্রহণ করেছেন এবং 


+ বলেছেন যে, আদর্শচরিত্রের এই এতিহাপিক ব্যক্তিকে কালক্রমে দেবডে 


প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে২। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও বিচার । কুকক্ষেতর 
যুদ্ধের সঙ্গে ক কাহিনী সংযুক্ত । এই যুদ্ধের কাল নির্ণয়ে মত পার্খকা থাকলেও 
সাধারণ ভাবে স্বীকৃত খে, খ্রষ্টজন্মের প্রায় ছু' হাজার বছর আগে কোন এক সময় 
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এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মহাভারত রচিত হতে শুরু করে শী; পুঃ ৪র্থ শতকে 

আর ভাগবতের রচনা, সপ্তম ও অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে । 1 
প্রায় তিন হাজার বছরের মধ্যে একটি প্রিয় ও প্রশংসনীয় জাতীয় চিত্র সমগ্র 
জাতির ভাবকম্পনায় বিশ্বত থেকে এবং বিবর্তনের ধারাপথ অতিক্রম করে এসে 
যদি দেবত্বে বা পরমদেবহে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্ময়ের কিছুই নেই । 

‘অবতার’ শব্দটি অকাচীন । 'প্রাদৃভাব' শব্দটিই ইতিপূবে ‘অবতার’ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হোল প্রাকটা, প্রকাশতা৷ বা৷ 
সআবিভাব। এর বাঞ্জনাৰ্থ হোল, দেবতার আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকেও 
একই কালে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে রত হওয়।। খরা যোগী ঃঠার 
যোগবলে বলীয়ান হয়ে একই কালে নানাদেহী এবং নানা কর্মে রত হতে 
শারেনএ। 

কালক্রমে "অবতার" শব্দটি বাবহৃত হতে থাকে এবং এটিই ব্যাপকতা লাভ » 
করে । এই শব্দটির মধ্যে সবর্গাবতরণ এবং মনস্থ দেহধারণের স্বস্ম ইঙ্গিত নিহিত, 
আছে। “অংশাবতার* শব্দের ও বাবহার আছে এবং রাজা দশরথের 
পুত্রচতুষ্টযকে অংশাবতার বলেই অভিহিত করা হয়েছে। প্রযেদে নারায়ণ 
কর্তৃক তিনটি পদের পারা স্বর্গ, মর্তা ও পাতাল আবৃত করার উল্লেখ আছে 
কিন্তু তাকে ওখানে বামন অবতার বলা হয়নি ৷ স্বয়ং প্রজাপতি কৃষ্ণ এবং 
বরাহ অবতার হয়েছিলেন এর উল্লেখ তি্ষকভাবে শতপথ ব্রাহ্ম, তৈত্ডিবীয় € 
সংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রহৃতিতে আছেঃ । বিফুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর প্রজাপতির স্থান তিনিই গ্রহণ করেন । মহাপ্রলয়ের সময় 
মত্ত্াূপে স্বয়ং প্রজাপতি. মন্তকে রক্ষা করেন । মহাভারতের বনপবে এই 
কাহিনীর একটি হন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। নৌকারোহী মনকে প্রলয়ের সময় 
বন্ধ বৎসর নিরলসভাবে রক্ষা করার পর হিষাচল গিরিশৃঙ্গে নৌকাটিকে বেধে 
রাখবার জন্তেপ্রঙ্জাপতি সন্তপ্বিগণকে অন্থারোধ করার সময় স্বীয় পরিচয় দান 
প্রসঙ্গে বলেন, "হে মহষিগণ, আমি পরাত্পর প্রজাপতি ব্রক্ধা, মহ্শ্ররূপ পরিগ্রহ 
করিয়া এই বিপদ হইতে তোমাদের উদ্ধার করিলাম্ড।” ত্রগ্রপারোক্ত বিষ্ণুর 
দশাবতার স্তোত্রে উল্লিখিত হয়েছে__ "| 

আদায় বেদাঃ সকলাঃ সমুদ্রান্্িহত্য শঙ্খ রিপুমতাদুপ্রন্‌ । 
দত্তাঃ পুরা যেন পিভামহায় তৎ্মৎস্করূ পং প্রপমামি বিষ্ুন্‌ ॥ 
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৯ এখানে প্রজাপতি ‘পিতামহ’রূপে বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম । কিন্ত জয়দেব- 
প্রণীত দশাবতার স্তোত্রে পিতামহ অনুপস্থিত । সেখানে উল্লেখ আছে 
প্রলয়-পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদম্‌। 
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্‌ ।। 
কেশব ধৃত মীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 


জয়দেব এখানে ‘কেশব’ নামটি ব্যবহার করেছেন। এই নামটির সঙ্গে 
যে পৌরাণিক কাহিনী জড়িত আছে, “কফ নামের আলোচন! প্রসঙ্গে তার 
উল্লেখ করা যাবে। আপাতত এইটি স্বীকার করা যায় যে, দেবকীনন্দন 
প্রুফ তার শক্তিমত্ত। ও গুণবত্তার জন্যই অবতারত্বে উন্নীত হয়েছেন। কিন্ত 
এই উন্নয়ন ক্রিয়াটি অবাচীন কালেই নিম্পন্ হয়েছে । পত্ডিতমণগ্ডলীর তথা-প্রমান 
সমৃক্ধ অভিমত হোল এই যে, প্রজাপতি ব্রদ্ধাই পৃথিবীর মানি দূর করার 
উদ্দেশ্রো মতা, কুর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপ ধারণ করেন। এরপর এলেন নারায়ণ 
এবং কালক্রমে তিনি বিষ্ণুর সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গেলেন । ইনিই পরে 
অন্থরদলন ইত্যাদি ক্রিয়া নিম্পঙ্গ করলেন । বৈদিক যুগের প্রায় অন্ত্য পৰে 
বাসদের নামক একজন দেবতাকে বিষুল্প অংশসন্ভৃত বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। 
ইতিমধ্যে যাদব কুলের একটি শক্তিশালী বংশ কা শাখা সাত্বত্বংশীয়েরা উত্তর 
ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সাত্বত্বংশীয়ের। যাদবদেব পুজা দেবকী 
পুত্র কষ্কে তাদের অপ্রতিদ্বন্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। এর মধোই 
এক সময় বাস্থদেব অনার প্রথাটি কুষের অহ্চর সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকত। 
লাভ করে আর বাস্থদেব ও সং এক হয়ে যান ॥ এই ক্রমবিবর্তন ধারার 
অস্তা পৰে রুষঃই বিষ্ণুর অবতার, ঈশ্বর বা পরমত্রঞ্ধ বলে স্বীকৃত হন । 


প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, জন্মান্তরবাদ বা পুনজন্সবাদ ও অবতারবাদের মধ্যে 
পাকা নিশাল। একটি মৌলিক পার্থক্য হোল, পুনজন্মবাদে আত্মার 
[ভিন্নদেহ পরিগ্রহশ আর অবতার বাদে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্মে 
দেবতাদের পার্খিব দেহ ধারণ । বিষ্ণু নৃসিংহকপে হিরগ/কশিপুকে হত্যা 
সম করেন। হিরণ/কশিপু পর জন্মে রাবনরূপে জন্ম গ্রহণ করে রামচন্দ্র আর 
তার পরের জন্মে কংসরূণে কুক কতৃক নিহত হন । রামচন্দ্র এবং শীর্ণ 
অবতার, রাবন বা কংস নগ্গ। এমনকি দেবদেবীর সন্ধান-সম্ভতিরাও- 


© 


১৪ ভুবনমঙ্গল 


পবন, ইজ্জ ও সর্থ পুত্র । মহাভারতের যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, কর্ণ, নকুল ও. 4. 
সহদেব যথাক্রমে ধর্ম, পবন, ইন্দ্র, হ্র্থ এবং অশ্বিনী দুয়ের পুত্র বলে কথিত 
হয়েছে কিন্ত এরা কেউই অবন্তারতে প্রতিষ্রিত নন ॥ 'অপরপাক্ষে, অবতারবাদে 
পরমাত্মার অসীম-অনস্তের ক্ষেত্র থেকে দেশ-কালের গন্তীতে নেমে আসা 
বোঝায় কিন্তু তা সত্বেও তার বিশ্বাতীত স্বরূপ বিন্দুমাত্র হুন্ন হক্স না। 

ভরীকুফের অবতারত্ব স্বীকৃত হলেও, ন্থক্ছ বিচারে তার দেবচরিত্রের সঙ্গে 
মানব চরিত্রের সময়টি স্পষ্টভাবেই অন্তত হয়। প্ররুতপক্ষে ভার বাললীলায় 
যানব প্রকৃতির প্রাধান্য এবং কৈশোরে বহু বিশ্ময়কর ঘটনার নায়ক ও অন্তরদলন 
প্রভৃতি ক্রিয়ার নায়ক শরীকৃফে এশ্বরিক শক্তিরই প্রাধান্য । যৌবনে পাগুবদের ১ 
সহায়তা, অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ প্রভৃতিতে তার চতুর রাজনীতিবিদ রাজপুত 
বীরচরিত্র এবং এশ্বরিক সত্তার প্রকাশ দেখা যায়। শেষ জীবনে তিনি 
সাত্বতকুলের কুল প্রধান । এই কুলের রাজধানী মণুরা রক্ষায় অসমর্থ হয়ে 
ভীকুষ্ণ দবারকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু যদুকুল এবং ছ্বারকার ধ্বংস ঠাকে 
প্রভক্ষ করতে হয়। পরে জরা নিক্ষিপ্ত তীরে তার পাথিব লীলার অবসান 
খটে। 

“কু! এই নামটির পেছনে যে পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান তা হোল, 
অন্বরদলনের প্রার্থনা নিয়ে দেবতার! দ্বাপরে নারায়ণের সমীপবর্তী হলে, তিনি 
স্বীয় মস্তক থেকে একটি শ্বেত এবং অন্য একটি ক্রু বর্ণ কেশ উৎপাটন করে + 
পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন। কেশছুয় দেবকীর গন্তে প্রবেশ করে। পরে 
দেবকীর গত থেকে স্বানাস্তরিত হয়ে স্বেতকেশোন্তুত স্মেতকায় বলরাম এবং 
দেবকীর সন্তানরূপে কৃষ্ণকেশোস্কৃত রুষণকায় জীক আবিষ্কৃত হস । এই কাহিনী 
থেকে অন্রদলনবূপ ক্রিয়া যে নারায়ণের পক্ষে নিতাস্তই তুচ্ছ, তুচ্ছতাবোধক 
কেশোৎপাটন ও নিয়োগের মধ) দিয়েই সেটি উদাহৃত । এই কাহিনীতে ‘রুষ্ণ' 
ও ‘কেশব’ নাম ছুটির অর্থও প্রকাশিত। অবস্থা “কুক নামটি বনু পৌরাগিক 
চরিত্রের নাম হিসেবেও পাওয়া যায়। যাইহোক, কোন কোন উতিহাসিক 
কষ জীবনের আদিপবে “বাস্থদেব* নাম ব্যবহৃত হয়নি বলেই মনে করেন। 
বাস্থদের নামের প্রথম ব্যবহার তৈত্বিরীর আরণাকে, পরবর্তীকালে পাশিনিতে। ধন 
“কফ নামের প্রথম উল্লেখ দেখা বায় ছান্দোগা উপনিষদে । রুষকে “বন্মদেব 
শুরূপে কিন্ত উল্লিখিত হতে দেখা যায়নি, দেখা গেছে 'দেবকীপুজ' বা “দেবকণি 
নন্দন’ রূপে উল্লিখিত হতে । পরবর্তীকালে যখন বাস্থদেবত্ব উকফে আরোপিত 
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এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, সঙ্গতি রক্ষার জন্যে তখনি পিতার নাম বস্থদেব বলে 
উল্লিখিত হয়েছে কিনা, গবেষকরা বিচার করবেন । 

শ্রীমন্তাগবত যে ভারতীয় হিন্দুদের পরম শ্রদ্ধেয় মহাগ্রন্থ এবং ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতির কোথগ্রস্থ, একথা পুবেই বলা হয়েছে । এখানিকে শুধু ধর্ম ও দর্শন 
সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থ না বলে, ইত্তিহাস-ব্যক্কি-সমাজ-রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থ 
বলাই সঙ্গত। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, উপগোষ্ীর বিভিন্ন 
ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মহৎ পথ-সন্ধান দিয়েছিল ভাগবত । কোন একটি 
বিশেষ তত্ব প্রচার না-করে এই মহাগ্রন্থ ভক্তিবাদেরই প্রাধান্য তুলে ধরেছে, 
তাই এর জনপ্রিক্নতা সবাধিক ॥ পণ্ডিতদের মতে এর মধ্যে এশ্বরিক লীলাবাদের 
সঙ্গে বেদান্তদর্শলের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকুতিবাদ, শৈব সম্প্রদায়ের শক্তিবাদ 
এবং অন্যান্থা সম্প্রদায়ের কর্মবাদের অপু সামগ্ঞন্ত সংসাধিত হয়েছে । তাছাড়া 
ভাগবতে বিশ্কৃতভাবে অবতার সম্পর্কে ধারণা স্প্টির চেষ্টাও করা হয়েছে। 
ভগবানরূপী প্রীরুষের লীলা বা ক্রীড়াস্মক আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে কীভাবে 
জগতের সঙ্গে জগত্-ত্রষ্টার কাধ-কারণ সম্পর্কটি বিশদ হয়ে ওঠে, সে বিষয়টিও 
কাহিনীর সাহায্য বলিত হয়েছে। লীলা ঘখন লীলাময়েরই স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম- 
প্রকাশ, তার বর্ণনা আর ব্যাখ্যা খে আনন্দ আর মাধুর্ষের ভাণ্ডার হয়ে উঠতে 
পারে, প্রীমন্তাগবত তার একটি উচ্ছল প্রমাণ । 

ভাগবতে যন্তপ্া জীবনকে অসীম সম্ভাবনাময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ভগবান বলেছেন, 'ব্ববাসী দেবগণ এবং নরকবাসী বাক্কিগণ মযা-দেহেরই 
অভিলাষ করেন, কারণ এই নরদেহেই জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার দ্বার! মোক্ষলাভ 
কর! যায়, '্বর্গবাসীর দেহ ব1 নরকবাসীর দেহ জ্ঞান ও ভক্কিসাধনের অযোগাস। 
সম্ভবত এই কারণেই মরদেহে অবতীর্ণ হয়ে শ্রফ লীলারস আত্বাদন করেছেন 
এবং তার নরদেহাত্রনী লীলাকেই সবোন্তম লীলা বলে অভিহিত করা হয়েছে । 
মনগস্তা সমাজের কল্যাশসাধনের উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে এই লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
এবং শে কল্যাণ সাধন কিছু পরিমাণে প্রত্যক্ষভাবে লীলাময়ের হারা এবং কিছু 


২ পরিমাণে লোকশিক্ষার সাহায্যে পরোক্ষভাবে বাটি ও সমষ্টির ছারা । প্রয়োজন 


বোধ করলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে এ এব কাজ করার যে প্রতিশ্রুতি তিনি 
উচ্চারণ করেছিলেন, তার চাইতে মহত্বর সান্তনার কথা পৃথিবীর মাহুষ আর 
“কোনদিন শোনেনি । তিনি প্রতিশ্রুতি পালন করে শুধু ছুষ্টের দমন আর 
শিষ্টের পালনই করেননি, নিজেকে একই কালে জ্ঞানের, প্রেমের, মাধূরধের, 
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শাস্তি ও আনন্দের নিঃসীম আধার বূপে সমকালের আর চিরকালের মানব 
সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন । শ্রষ্টা, পরিপালক এবং সংহারকর্তারূপে তার 
যে এশ্বরিক শক্তি, তার চাইতে মাধুর্ধের আধারকূপে ভার প্রকাশ অনেক বেশি 
আকংনীয় । পৌরাণিক প্রীকুকে এশ্বর্ধ এবং মাধুর্ষের অপুর্ব সমস্থর ঘটেছে, 
যদিও কোথাও প্রাধান্য এশ্বধের আবার কোথাও বা মাধূর্ষের । এর সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে । 
শ্রমস্ভাগবতে ভক্তি ঘোগই উদাহৃত ৷ প্রাকৃত ব্যক্তির পক্ষে তুমার ধারণা 
গড়ে তোল! প্রায় অপন্ভব তাই তার প্রতি প্রারুত্জনের আকধণবোধও অবাস্তব ৷ 
ভক্তিমার্গের খিনি পথিক, তার কাছে ভগবান সীমার মধোই ধর! দেন, সার 
সঙ্গে পাখিব চিত্রকাম্য সম্পর্কে সম্পক্কিত হয়ে ওঠেন । কবি যখন বলেন 
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর 
তুমি তাই এসেছ নিচে__ 
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হৃত যে মিছে ।। 


বা বলেন 
তব সিংহাপনের আসন হতে এলে তুমি নেয়ে_ 

মোর বিজন ঘক্টের দ্বারের কাছে দ্রাড়ালে, নাথ, থেমে ॥ 
তখন অনুভব করতে পারি, ভক্ত ও ভগবানের লীলামধুর সম্পর্কটি এ 
যুগের শ্রেষ্ট কবিকে ষ্টার আনন্দে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। বস্তুত ভক্তি 
কোন সাধন! নয়, ঠাকে পাওয়ার তীত্র আকাক্ক্ষা মাত্র । এই আকাষা বা 
ভক্কি তিনিই সন্ধার করেন এবং তারই তীত্রতায় কেউ তাকে প্রভু ভাবে, কেউ 
সৰা, সন্তান বা কান্ত ভাবে লাভ করার জন্তে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। যে যে-ভাবে 
ভার লীলারয আস্বাদন করতে চায়, তিনি তারই সহায়ক হন, সেই রসাব্বাদনের 
ক্ষেত্রই প্রন্থত করে দেন । ভুক্তিযোগের এই পথকে শ্রমন্তাগবাত ঘোক্ষলাভের 
রাজপথ বলেই বর্ণনা করেছে। জঁচৈডরা এই পখেরই পথিক ছিলেন আর একথা 


পূৰেই উল্লিখিত হয়েছে। - ৯ 


লক্ষ্য এক বা অহ্বিভীয় কিন্তু সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ বিভিন্ন? 
হিন্ছুশাখ্খে এই পথ-বিভিন্নত। অধিকারভেদের বিচারে স্থিরীকৃত। সবৌচ্চ, 
শ্রেণীর সাধকও। এ শুধু কচিগত পার্থক্য নয়, স্ষ্টির বৈষম্যের মত প্রাকৃতজনের 
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৮. শক্তি-সামখ্খোর বৈষম্যই এক্ষেত্রে বিবেচিত ॥ হিন্দুধর্ম এই ইৈষমাকে স্বীকার 

করে নিয়ে সাধনার ধারা নির্দেশ করেছে বলেই এই ধর্মকে সমদর্শর্শ বলি । 
শক্তিমান আর শক্রিহীনের মধ্যে সে কোন বিভেদ স্বষ্টি করেনি, সবাইকে 
অদ্বিতীয় লক্ষ্যে উপনীত হবার উপযুক্ত পথের সন্ধান দিয়েছে । এই ধর্ম তাই 
তেত্রিশ কোটি দেবতাকে যেমনি মানে, তেমনি আবার ্রস্থকে *একমেবান্বিতীয়ম্‌’. 
ও বলতে পারে, কোথাও কোন অসামান্য থাকেনা । বস্ধত, বৈষমা থেকেই 
স্থট্টি তাই স্থির মধ্যে বৈষম্য বা বন্ুত্ব থাকাই স্বাভাবিক । হিন্দুর দর্শন এই 
জাগতিক সতাকে অঙ্গীকার করে নিয়েই বদ্মতন্তে পৌছতে চেয়েছে । এই তক্তে 

॥ পৌছানোর পরম মধুর পথ_ভক্তি। জ্রমন্তাগবত সেই পথেরই সন্ধান দেয় ॥ 


উল্লেখপঙ্জী 

৯) বাংলা লাছিতোৰ উতিনবজ, ডঃ ব্মসিতকুমাৰ বন্দোোপাধ্যায, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬১৯ 

২) ভারতকোদ, ২ এও, পৃ ০৯০ 

৩) চাগনতে জী ‘যোগমায়া শক্তিকে আশঙ করে রাসলীলায প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং 
শতিটি অঙ্গাজনাকে ‘ধ্যানবোগে ওার ব্বালিঙ্গন লাভের’ সৌভাগা প্রদান করেছিবেন। ভাগৰত, 
১০০ ২৯,১০১১ 

#) Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol VI, Incarnation 2. 
Pp. 193-6. 

*) অভিধানে প্রজাপতি অখে বিষ্ণু ও উলিখিত আছে। ( বঙ্গীজ শব্দধকোন, হরিচরণ 

৯ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পুন,জপ, ১৯৭৮, পুঃ ১৩৭৩) 

=) মহাভারত, কালীপ্রস্জ সি:হ কতৃক অন্মুবাদিত, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরত। দুরীকরণ সমিতি, 
বগ খণ্ড, পুঃ ১৯৪ । 

4) 'বলরাম' নাসকরণের মধো বাল+ রাম এই শব্দযুগ্যেকের ইঙ্গিত হ্পষ্ট। আচন্দরের দীখাতন 
প্রবণতা সেকালের বত নামের মধ (কু: বাহক, নরসিংহ > নারসিংহ, মণিভ্জ >> সাণিভজ 
ইত্যাদি ) দেখা ধার । ‘বাল’ শব্দ কেশ অর্থে ব্যবজ্জত করেছিল এবং ভার অন্যতম নাম রাম 
তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল_এই অনুমান যুক্তি সহ কিন! বিচাৰ । 

৮) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ডঃ সৰ্বপল্লী রাখার সম্পাদিত, ১ খও, >ম ভাগ. 
পৃঃ ১২২ 


০০ ভাগৰত, ১১. ২০. ১২. 














ভাগবত-ধর্সের প্রচার__বঙ্গদেশে ও উত্কলে 


ভাগনতের অঙ্বাদ এবং ভাগবতান্থসারী অন্যান্য কাবা সম্পর্কে আলোচনার 
আগে পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে এবং উড়িস্বায় কোন সময় ভাগবত- 
ধর্ম প্রচার শুরু হয়, সে প্রসঙ্গ অবশ্যই আলোচনার যোগা । এই আলোচনার 
বিশেষ প্রয়োজন এইজন্য যে, ভাগবত-ধর্ম প্রচারের কাল সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে 
মতপার্থক্য মাছে । তাছাড়া ভাগবতধর্ম প্রচার এবং ভাগবতান্থবাদ ইত্যাদির 
সম্পর্কটিও এই সঙ্গে বিবেচা । 

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান আলোচনায় ভাগবত-ধর্ম অর্থে 
আমরা প্রেমধর্মই বুঝকো। । এ বিষয়ে মত পার্থকা নেই যে মাধবেন্গপুরী 
বঙ্গদেশে এই ধর্ম প্রচার করেন | প্রেমধর্মের প্রচারক ইনি, এর শিশ্া ঈশ্বরপুরী 
এবং তার শিন্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভরচৈতস্কদেব । মাধবেন্দপুরী কোন সময় 
এই ধর্ম প্রচার করেন, সে নিয়ে মতভেদ আছে । ডঃ সুকুমার সেনের মতে হনি 
পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেমধর্ম প্রচার করেন১ । ডঃ অপিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, মাধবেক্্রপুরী অয়োদশ শতকে এই ধর্মমত প্রচার 
করেন২। ডঃ বিমানবিহারী যন্ছুমদারের মতে, অদ্বৈত মাধবেভ্্রপুরীর কাছে 
১৪৫২-৫৩-তে “অনন্ত সংহিতা" পড়েছিলেন । প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থের 
আলোচনা ডঃ সেনের অন্ভিমতই সমর্থন করে এবং সঙ্গত কারণেই স্বীকার করতে 
হয় যে, পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাধবেঙ্পুরী বঙ্গদেশে প্রেমধর্ম প্রচার করেন । 

ভাগবতের স্বাদ এবং ভাগবতাহ্ছসারী বাংলা সাহিত্যের আলোচন! 
প্রসঙ্গে শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় ডঃ সেনের সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 
তার অভিমত এই যে, বিদ্যাপতির ভাগবত নকল করা (১৪৬৮ খ্রীঃ ) এবং 
মালাধর বন্থর “ক্রীকুষণ বিজয়" রচ৭! করা (১৪৮* খ্রীঃ) পঞ্চদশ শতকের 


দ্বিতীয়াখেরই ঘটনা । হত: 


নক্ম অতএব এর পূর্ববর্তী কোন সময়ে ভাগবতধর্ম বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়েছিল৪। 

উপরের আলোচনা এই অশ্ডিমতই পোক্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে, প্রেমধর্ম 
প্রচারের পরই শীমন্তাগবতের প্রতি বঙ্গীয় কবিকুলের আকর্ষণ স্থজিত হয়। এই 
অভিমত যুক্তিলহ নয় । অন্যতম পুরাণর্ূপে শ্রমন্তাগবত সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত 
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ব্যক্তিদের মধ্যে পঠিত এবং আলোচিত হোত, এই অন্ভিযতই বরং যুক্তিযুক্ত 
মনে হয়। এই পশ্ডিতেরা প্রেমমার্গের পথিক ছিলেন না, এই সিদ্ধান্ত সামনে 
রেখেও যদি মধ্যযুগীয় সাহিতোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলেও স্বীকার করতে 
হয় যে, ভাগবত পাঠ এবং ক্রুষলীলার চর্চা মাধবেন্দ্রপুরী যখন প্রেমধর্ম প্রচার 
করেন তার আগে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল । শ্রীমতী চট্রোপাধ্যান্স স্বয়ং মালাধর, 
বসুর কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন__ 
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে । 
(লৌকিক কহিল লোক শুন মহান্থথে । 
চৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়_ 
গীত৷ ভাগবত যে যে জানে বা পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহুবায় |॥ 
কবি বল্পভের পদে শোন] যায়__ 
কত বিদগধ জন রসে অন্মগণ 
অন্তভব কাহু না পেখ । 
কহ কবিবল্পভ প্রাণ জুড়াইতে 
লাখে না মিলিল এক । 

এ সবই সেই একটি তথ্য সমর্থন করে যে, প্রাকৃ-মাধবেন্দ যুগে ভক্কতিয়োগের 
প্রাধান্য ন! থাকলেও জ্ঞানযোগের প্রাধান্য অবস্থাই ছিল । জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান_ 
সব যোগেরই উপদেশ শ্রীক্লক্চ অর্জুনকে দিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্র মধুররসাত্রিত 
ভক্তিবাদের প্রচার করেছিলেন কিন্তু তারও পুববর্তী কালে ঘে শান্ত ও দাস্য 
রসাশ্রিত ভক্তিবাদ অন্ুস্থত হয়েছে, এর প্রমাণ প্রাচীন সাহিতো অপ্রতুল নয়। 
অতএব প্রেমধর্ম প্রচারের সঙ্গে ভাগবতান্থসারী কাবা রচনার প্রচেষ্টাকে যুক্ত করা 
সঙ্গত নয়। শুদ্ধ শান্ত এবং দাস্ক রসাশ্রিত সাধনার কথ! শ্রচৈতন্তপস্বাবলস্বীরা 
বলেননি কিন্ত তার মানে এই নয় থে, সাধনার এই ধারা সাধককে কাম্য লক্ষ্যে 
উপনীত হতে সাহায্য করে না। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে 

কাবাধারাকে শুধুমাত্র প্রেমধর্ম প্রচারের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা 

ও কখনোই সঙ্গত হবে না প্ররুতপক্ষে তার প্রেরণার উৎস বহুপূর্ব থেকেই 
উদ্ভাবিত হয়েছিল । 

কুষ্ণলীলার প্রচার এবং বিষ্ণুর উপাসনা নিঙ্গে ও কিছু ভ্রান্তি আমাদের আছে। 

পূর্বভারতীয় প্রদেশশুলিতে বিষ্ণুর উপাসনা সুপ্রাচীন. কাল থেকেই প্রচলিত । 


J 
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বাকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিশিতে 'চক্রস্থামী” শব্দের উল্লেখ আছে । 
এটি গর্থ শতকের শিলালেখ বলে অঙ্গুমিত । অতএব এই শতাব্দীর পৃবকালেই' 
এ অঞ্চলে বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল । আন্মানিক হম শতাব্দীতে 
প্রতিষ্ঠিত বগুড়ার গোবিন্দস্থামীর মন্দির, ৬ষ্ট শতাব্দীতে নিথিত ত্রিপুরার 
প্রদথায্নেশ্বর মন্দির এবং ৭ম শতাব্দীতে স্থাপিত বঙ্গদেশের পুধসীমান্তবর্তী 
অনন্ঞনারায়ণের মন্দির বিষ্ণু উপাসনার ব্যাপকতা প্রমাণ করে । 

উড়িস্তা দেবদেউলেরই দেশ । এখানেও বিষ্ণু উপাসনার সমান্তরাল প্রমাণ 
ছুলভ নয় । ভুবনেশ্বরে অবস্থিত আনুমানিক ৬৮৫* শতকে নিমিত পরশুরামেশ্বর 
মন্দির মূলত শিবমন্দির । এই মন্দিরের জগমোহনের যূলদেশে তিন দিকে 
যে মুতিগুলি আয়তক্ষেত্রের মধো উৎকীর্ণ হয়ে আছে সেগুলি দক্ষিণ দিকের 
দেওয়াল থেকে শুরু করে উত্তর দিকের দেওয়ালে এসে শেষ হয়েছে । এখানে 
একটি বিষ্ণু মৃত্তি আছে। অনুরূপ একটি বিষ্ণু যৃতি হ্র্ণজালেশ্খর মন্দির গাজে 
উৎকীর্ণছিল। সম্প্রতি সেটি রাজ) প্রদর্শশালার মৃত্তিবিভাগে রক্ষিত আছে। 
শিশিরেশ্বর মন্দিরটি ৮ম শতকে নিমিত আর এখানে মন্দির গাত্রে বিষ্ণুযূতি 
আছে। এ সবই শিবমন্দির । আহ্থমানিক ১৩শ শতকে অনস্তবাস্মদেবের 
মন্দির স্থাপিত হয় কিন্তু ইনিও বিষ _রু্ নন । ডঃ অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত প্রত়্তাত্বিক এবং বিভিন্ন এঁতিহাসিক নিদর্শনের ওপর ভিত্তি 
করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ৬ষ্ট-৭ম শতকেই “বাংলাদেশে সবপ্রথম 
কৃষের আখ্যায়িকা জনপ্রিয় হয়েছিল৬। কিন্ত 1নদর্শনন্ডুলি সবই বিষ্ণু 
উপাসনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে । 

চতুর্থ থেকে ধঞ্ঠ শতকের মধাবতাঁকালে গুপ্ত রাজাদের আমলেই বিফুর 
উপাসনা প্রাধান্য লাভ করে, এতিহাসিকর৷ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন ॥ 
্রষটপৃৰ প্রথম শতকের বিষ্চমিত্রের তাত্্ুক্রায় উৎকীর্ণ একটি অস্পষ্ট বিফুৃদ্তি 
দেখা যায়+। বিষ্ণুর “পরা, ‘বাহ’, ও 'বিভব'--এই তিন প্রকার মৃত্তির মধো 
“বিভব” বা অবতার মৃত্তির সংখ্যাই বেশি । এইসব মুত্তির কোনটিকেই কুষণ- 


সৃতি বলা হয়নি, যদিও পরবর্তীকালে বিষ্ণু নারাম্মণ ও কুকের সমন্বয় লক্ষা-করা 


গেছে । ্ররুফের বালগোপাল- বেগুগোপাল; কালিয়দলন, মদনমোহন, রাধারুঘ 
প্রভৃতি সৃতি প্রেমধর্ম প্রচারের পর উপাসিত হতে শুরু হয়, এ অনুমান সঙ্গত । 
তাহলে এই সত্যেও উপনীত হতে হয় বে, কুকের এবং রাধাকফের উপাসনা 
_পৰ্ধদশ শতকের পুর্বর্তীকালে প্রচলিত ছিল ন1 
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ভক্তিমাগাঁয় সাধনার লীলাস্থমি। দক্ষিণাপথ* আর্ধাবর্ত জ্ঞান ও 
কর্মনার্গের লীলাস্মি। অবশ্থা দক্ষিণাপথে জ্ঞানমার্গ একেবারেই প্রচারিত 
হয়নি, বল! অসঙ্গত। শদ্বরাচার্ষ দক্ষিণাপথেরই মানুষ । ভাগবতে রাগাঙ্গগ 
যে বৈষ্ণব সাধকদের কথা বলা আছে, তারা দ্রাবিড় জাতির আলোয়ার 
সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে শঠকোপ ছিলেন অগ্রগণ্য । উত্তর ভারতে যে 
ভাগবত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, নাথমুনিকে ( জন্ম ৮২৪ খ্রীঃ ) তার অঙ্গগামী বলা 
হয়েছে । এর অর্থই হোল, নবম শতাব্দীর পূবে উত্তরভারতে এই ধর্ম প্রাধান্ত 
বিস্তার করেছিল । শ্রীরঙ্গাচার্ধ বা নাথমুনির পুত্র ঈশ্বরসূনি । তার পুত্র যাসুনাচার্ধ । 
যামুনাচার্ষ শক্ষরের মায়াবাদ খণ্ডন করে ভগবানের চিদ্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । 
আর শিক্কা জী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামান্তজ ( জন্ম ১:১৭ রঃ) । ইনি 
বিশিষ্টাছৈতবাদী বলে পরিচিত । এর মতবাদ যুলত উপনিষদ, বাদরায়নের 
বেদাস্তন্দত্র এবং ভগবদ্গীতাকে অবলগ্গন করে গড়ে উঠলেও. তার ভিন্তিমূল 
প্রোথিত ছিল মরমী নগ্থাল্লারের উপদেশগুলির মধো । এঁর জীবৎকাল সম্পর্কে 
নির্ভরযোগ। তথা না পাওয়া গেলেও, অন্রমিত হয় যে, তিনি দশম বা তার 
পূর্ববর্তী শতকে ধর্ম প্রচার করেছিলেন । এই সংক্ষিপ্ত তখ/গুলি প্রমাণ করে যে, 
মাধবেক্রপুরীর প্রেমধর্ম প্রচারের পুবেই বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে পূর্বভারতে অন্থপদ্ধিৎসা 
ছিল এবং অন্যতম শ্রেষ্ট পুরাণ হিসেবে ভাগবতের চর্চা ও পণ্ডিত সমাজে প্রচলিস্ 
ছিল। বিষ্ণু উপাসনাও প্রাচীন ও তার প্রমাণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
কুফর উপাসনা এবং ঘুগলমুত্তির উপাসনা পে তুলনায় যথেষ্ট অর্বাচীন । 

বঙ্গদেশের সঙ্গে উৎ্কলের ভাবসাযুযোর কথা ইতিপূবেই উল্লিখিত হয়েছে 
এবং তার কেন্দ্রমণি শ্রীশীজগরাখদেব, সে কথাও উল্লিখিত হয়েছে । দক্ষিণাপথের 
সঙ্গে নীলাচলের সম্পর্ক বঙ্গদেশের তুলনায় প্রাচীনতর ৷ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রদত্ত 
ইচত্ত্যচরিতাম্বতের তথাগুলির কিছু মুলা ও যদি দিই তাহলে স্বীকার করতে 
হয় যে, রায় রামানন্দ বৈষ্ণণ মতাদর্শের সঙ্গে স্থূপরিচিত ছিলেন। প্রেমধর্ম ও 
ভার অজ্ঞাত ছিল না। হ্থদীর্থ মুসলমান-শাসন বঙ্গদেশে ধর্মচর্চার পথকে 
যে-পরিমাশে বিশ্রসন্ধল করে তুলেছিল, লৌভাগাবশত উৎকলবাসীর 
ধর্মচার পথ তেমন কোন বাধারই সন্মুখীন হয়নি । বরং এই প্রদেশের সমস্ত 
হিন্দুরাজাই নানাভাবে ধর্মচার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হয়েছিলেন । অতএব বৈষ্ণবধর্মের ধারা উতকলে চৈতন্তপুবকালেই 
এসে পড়েছিল, এ অত্যান্ত সঙ্গত অস্ঘান । তাহলে এ অনুমান সঙ্গত বলে 
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মনে হয় যে, উৎকলে ভাগবতাহুরাগ বঙ্গদেশের চাইতে প্রাচীন । চৈতন্যদেব 3; 
পুরীর মন্দিরপ্রাঙ্গশে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যারত অবস্থায় জগগ্সাথদাসকে দেখে 
অতান্ত প্রীত হয়েছিলেন, এই বহুজ্ঞাত তথ্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । উৎকলে 
ভাগবতের এই জন। প্রয়তার প্রমাণ প্রায় প্রতিটি গ্রামে “ভাগবতটুঙগী”। প্রায় 
প্রতিটি ব্রাহ্মণগৃহে ত্রাহ্মণেরা ভাগবতের পুথিসমূহ গাদা করে রেখে নিত্য 
পুজা করতেন আর গায়ের 'চুঙ্গী'তে অর্থাৎ ভাগবত পাঠের জন্যে বিশেষভাবে 
নিমিত চালাথরে (বঙ্গদেশের “চ্তীমণ্ডপ" স্মরণীয় ) গিয়ে সমাগত ধর্মপিপাস্থ 
নৱনারীর উপস্থিতিতে ভাগবত পাঠ আর ব্যাখ্যা করতেন। ধীরে 
ধীরে এই ভাগবতকে কেন্ করে অন্তান্ত ভারতীয় ভাষার মতই ওড়িয়া ২. 
এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রেরণা স্থষ্ট হয় এবং তারই ফলে অনুবাদ 
আর ভাগবতাস্থসারী বিচিত্র কাব্যধারা উভয় প্রদেশের ভাষাকে আশ্রম 
করেই গড়ে ওঠে । 

পুরাণগুলির মধ্যে ভ্রীম্ভাগবত দক্ষিণভারতে দশক শতাব্দীর আদিপবে রচিত 
হয়েছিল বলে পণ্ডিতের উল্লেখ করেছেন । রচনার স্থান বা কাল সুনির্দিষ্টভাবে 
যাই হোক না কেন এই পুরাশখানির মধ্যে ভারতবহ্বের আঞ্চলিক সাহিত্যাগুলি 
যে বহু উপাদানের সন্ধান পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভাগবতভিত্তিক 
সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্য শাখা, এর অন্বাদ শুরু হয়েছে কিন্তু একালে। 


উল্লেখপলী 
=) বাংলা সাহিত্যের ইতিছাস, ১ষ খণ্ড, অপরাহ_ড: সুকুমার সেন, পৃঃ ১২৯১১ 
২) বাংল! সাহ্িতোর ইতি, ১ম খণ্ড গীন্মসিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৪ 
=) গ্রীচৈতন্ত চরিতাসৃতের উপান্ানডঃ বিষানবিহারী মদুমদার, পৃঃ ৪১৯. 
*) ভাগৰত ও ৰাংল৷ সাহিতা--গীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০০ 
*) দেব, পৃঃ ১৮৯-১৭৪ 
=). বাংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড_ঞীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৪ 
1). ভারতকোন, এন খণ্ড, বঙ্গীর সাছিতা পরিবৎ প্রকাশিত, পৃঃ ১১৯ 
৮) শ্রাচ। ও পাশ্চাতা দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, হয় ভাগ-_ড: সধপরী খাদ সম্পাদিত i | 
পৃঃ * 
=) K, A. Nilkantha Sasiri—A History of South India, P. 329 
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সাহিত্য স্বষ্টির উৎস শ্রীমভাগৰত-উত্কলে ও বঙ্গদেশে 


প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম ও সাহিত্য_-এই দু'টি ধার! সমান্তরাল ভাবেই 
প্রবাহিত ছিল। সেই শতাব্দীগুলিতে মান্থষের চিন্তা মুলত ধর্মকে আশ্রয় করেই 
আবতিত হোত তাই সে কালের সাহিত্যে তার প্রতিফলন ছিল স্বাভাবিক । 
“চরঘযাচ্ঘাবিনিশ্চয়' সহজিয়া সাধনপদ্ধতির ক্ূপকাশ্রিত নির্দেশে পরিপূর্ণ অথচ 
অপত্রংশে রচিত এর অন্তর্গত পদগুলি কম কাব্যগুণান্থিত নয় । এই পদগুলি 
গড়িয়া এবং বাংলার প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শনক্ধপে স্বীকৃত । 

ত্রয়োদশ শতকের স্থত্রপাতেই বঙ্গদেশে মুসলমান শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এর 
ফলে ত্রাঙ্মণা-__বৌদ্ধতাস্তিক সমস্ত সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে বিপধন্ত হয়ে পড়ে) 
ধর্মারণ, জ্ঞান ও সাহিত্যচ্া সব কিছুই এই আকস্মিক রাজনৈতিক ও সমাজ- 
নৈতিক পরিবর্তনে বিনষ্টির সন্মুখীন হয়। এই যুগটিতে আত্মপ্রসারের চাইতে 
আত্মরক্ষার প্রয়োজনই ছিল বড় ৷ প্রান্প দু'শ বছর বিস্তৃত এই যুগকে বাংলা! 
সাহিত্যে উর মুগ বলেই বলা হয় । 

ইতিমধ্যে :উৎ্কলে নাখধ ও নাখসাহিত্যোর প্রভাব আর প্রসার বিশ্বৃত হতে 
থাকে। এই ধর্মমত সংসার ত্যাগ আর সঙ্গ্াসগ্রহণকে প্রতিটি মানুষের অবস্ঞ 
পালনীয় কর্তব্য মনে করে। এই মতাবলক্বীরা বিশ্বাস করেন যে, কায়া-সাধন 
পদ্ধতির সনিষ্ট অস্থশীলনে এহিক অমরতা লাভ লম্ব॥ সাধকের এর সাহায্যে 
অলৌকিক শক্কিরও অধিকারী হন অনায়াসে । নাখধর্মাশ্রিত সাহিত্যের একটি 
মাজিত সাহিত্যূপ আর একটি পরিমাজনাহীন মৌখিকরূপ দেখা গিয়েছিল । 
এই মৌখিকরূপটি বঙ্গদেশের উত্তরাংশে এবং কুচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, 
এবং উনিশ শতক পর্যন্চ তার ধারা প্রবহমান ছিল। 

লৌকিক ধর্ম হিসেবে নাখধর্স যে উৎকলে যথেই প্রভাব বিস্তার করেছিল, 
দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত উৎকল কাব্যধারায় তার প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। “শিশুবেদ', 'গোরক্ষ সংহিতা”, “অমরকোন সীতা" প্রভাতি এই 
প্রসঙ্গে উলেখযোগা । বঙ্গদেশে ও নাখসাহিত্যের দু'টি শাখা প্রচার লাভ 
করেছিল। লে দু'টি হোল 'গোরক্ষবিজয়', ‘ময়নামতী’ বা 'গোবিন্দচজ্দরের গান” 
“গোরক্ষবিজয়ে" দুরুহ সাধনার ধার! প্রাধান্য পাওয়ায় 'গোবিন্দচন্দ্রের গান"ই 
বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এদিকে সাময়িক বিপর্যয়ের আঘাত কাটিয়ে ওঠার 
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শর সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং বাংলাভাষায় ধর্মাশ্রিত সাহিত্য সির প্রয়াস ও নতুন 
শক্তি সয় করে। মঙ্গল ও বৈষ্ণব কাবাধারায় বঙ্গদেশীয় কবিকুলের সেই 
শক্তির পরিচয় পাওয়া! গেল । 

উদ্ডিশ্যায় পঞ্চদশ শতকে সারলাদাস দাণ্ডী বৃত্তে বিপুলায়তন ‘মহাভারত রচনা 
করে পৌরাণিক সাহিতাধারার পুনরুল্লীবন ঘটান । কবি সারল! 'বিলঙ্ক। রামায়ণ”, 
“চন্তী পুরাণ’, ‘লক্ষ্মী নারায়ণ বচনিক!’ প্রস্তর রচয়িতা হিপেবেও খ্যাত । 

বাংলাভাষায় ভাগবতভিত্তিক কাবা রচনার সুত্রেপাত করেন মালাধর বস্তু । 
পঞ্চদশ শতকেই কবি মালাধর 'ভরীকষ্চ বিজয়’ কাবা রচন! সমাপ্ত করেন, তার 
প্রমাণ হিসেবে পুল্পিকায় ব্যবহৃত একটি স্লোক উদ্ধত করা হয়। তাতে জানা 
যায় যে, তিনি ১৪*২ একে অর্থাৎ ১৪৮* খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা শেষ করেন। 
রচনাটি 'গোবিন্দবিজয়' আর 'গোবিন্দমঙ্জল' নামেও পরিচিত । 'ভীরুফণ বিক্রম'_ 
এই শীর্ষযকেও নাকি একখানি 'জীকুষ্ণ বিজয়" পুথি পাওয়া গেছে? । মালাধর 
বন্থর রচনা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত। যূল 
ভাগবতের বক্রবাই কবি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে তুলে ধরেছেন। তার এই কবি- 
কমে সংগ্কত ভাগবতের রচনাশৈলী বা বর্ণনাভঙ্গি অঙ্কত হয়নি এবং তা 
প্রভ্যাশিতও ছিলন।। সংস্কৃতের ভাবগান্ধীর্যকে আস্মীকরণ করে পঞ্চদশ শতকের 
বাংলা-ভাষাশ্রয়ী কাবা রচনাশৈলীতে তারই প্রন্ডিল্পধী হয়ে উঠবে, এমন কথা 
কেউ ভাবেনা । প্রকৃতপক্ষে মালাধরের ভাষায় কিছু ছুর্বলতা আছে কিন্ত 
তা সত্বেও তার ‘দ্ররুষ্চ বিজর’ বাংলা ভাষায় ভাগবস্ান্তসারী কাব্যধারার 
পথ প্রদর্শক । 

জরীচৈতন্কের সমসাময়িক এবং তারই ছারা ‘ভাগবতাচার্ষ উপাধিতে ভূমিত 
বরাহনগরবাসী কবি রখুনাথ পণ্ডিত ‘রুষ্ণ প্রেমতরক্গিনী' নামে একখানি অঙ্ুবাদ 
রচনা করেন । এই রচনায় ভাগবতের প্রথম থেকে নবম স্বন্ধের সংক্ষিপ্ত 
'ভাবাহুবাদ এবং দশম থেকে দ্বাদশ স্বন্ধের আক্ষরিক অনুবাদ পাওয়া যায়। 
ষোড়শ শতকের অস্থাপর্বে জয়গোপালদাস নামক একজন প্রভাবশালী বৈফযবের 
দুই শিক্ষা ঘনশ্যাম দাল ও আররুষচকিক্কর কর্তৃক রচিত 'প্ীরুষ্ণ বিলাস" নামক দুখানি 
ভাগবতান্রসারী কাব্য পাওয়া গেছে । বনস্তাম দাস ও নাকি শীরুফকিক্ষর নামে 
পরিচিত ছিলেন । ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এই দুই শিগ্নোর রচনা ‘জীরষ্ণ 
বিলাস’ শুরু জয়গোপালদাস রচিত 'করুষ্ণ বিলাস” নামক গ্রন্থের অন্থসরণেই 
রচিত ।৩ 
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সপ্চদশ-অষ্টাদশ শতকে শঙ্কর চক্রব্ডী কবিচন্দ্র ভাগবতের ধারাবাহিক, 
অন্সরণে “ভাগবতাস্বত" বা ‘গো/বন্দ-মঙ্গল' রচনা করেন । তিনি দশম স্বন্ধের 
ওপরই সমধিক গুরুত দিয়েছেন ॥ অন্যান্য স্বাক্ষর কাহিনীগুলি "তার রচনায় 
সংক্ষিপ্ত আকারে স্থান পেয়েছে ॥ আলোচা সময়সীমার মধ্যে মূল ভাগবতের 
কাহিনী অবলঙ্নে আর যারা কাবা রচনা করেন পারা হলেন, অভিরামদাস 
{ কষ্ণমঙ্গল ), বলরামদাপ ( রুষ্ণ লীলাম্মত ), ছিল রমানা ( ভীরু বিজয় ), 
ছিজ মাধবেন্দ্র ( ভাগবতলার ), ঘনশ্ামদাস (ভীরু বিলাস ), দ্বিজ রামেশ্বর 
( গোবিন্দমঙ্গল ), দ্বিজ প্রত্ুরাম (জ্রীরুষ* মঙ্গল ৪) সনাতন চক্রবর্তী সমগ্র 
'ভাগবতের অগ্তলাদ রচনা করেন ॥ এর রচনা সমাপ্ত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে । 

উপযুক্ত কালশীমার মধ্ো রচিত সনাতনের "ভাষা ভাগবত’খানিও এই প্রসঙ্গে 
উলেখযোগা । তিনি প্রথম থেকে নবম দ্ধ অন্তবাদ করেছেন এলং নবম স্বন্ধের 
শেষে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন__ 


কলিকাতা। ঘোষাল বংশে রুষণানন্দ । 
তার পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র || 
তাহার মধামপুজ করি শিশুলীলা । 
ভাষা ভাগবত বিদ্াবাগীশ রচিলা ॥ 
ভাছাড়া প্রথম ব্বন্ধের শেখে উল্লিখিত হয়েছে, ‘সমাপ্ত হুইল গ্রন্থ কটক 
নগরে? । ডঃ স্থকুমার সেন বিশ্বভারতী পুখিশালায় রক্ষিত পুথি থেকে এই সব 
তথা সংগ্রহ করেছেন । তিনি রাজেজুলাল মিত্র প্রকাশিত “বিবিধার্থ সংগ্রহে" 
সুজিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেছেন যে, সনাতন বিদ্াবাগীশ দশম 
স্বন্ধেরও 'অন্থবাদ করেছিলেন ।৬ 
সনাতন বিগ্যাবাগীশ ভশিতার ‘ভাষাবন্ধ ভাগবত" পুথি উক্তিস্থা রাজা 
প্রদর্শশালার পুথিবিভাগের সংগ্রহে আছেন । 
এখানির দশম স্বন্ধের চুরালি অধ্যায় পর্যন্ত বাংলায় এবং অবশিষ্টাংশ ওড়িয়া 
ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষা পরিত্যাগ করে কেন কবি ওড়িয়া ভাষায় 
কাব্যখানির শেষাংশ রচনা করলেন, তার একটি কৈফিয়ত ও কবি লিপিবন্ধ 
করেছেন। তিনি বলেছেল__ 
শুন শুন শ্রোতাগণ করি নিবেদন । 
প্রথম হইতে গ্রন্থ লেখিলু আপন ॥ 
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দশমের শেষ যষ্ঠ অধ্যা না পাইল । 
ভানে কত পশি গ্রামে গ্রামে বেড়াইল ॥। 
এহেতু উৎকলভাষা করিল লিখন । 
জগন্নাথ দাস রুত অপূৰ্ব বৰ্ণন || 
গ্রন্থ সমাপন হেতু উৎকণ্ঠা হুইয়া । 
বঙ্গজ ভাষায় উৎকল মিশাইয়া ॥ 
দশম স্বদ্ধ ভাগবত সম্পুর্ণ হইতে । 
সভ অধ।া লিশিলাম শ্রীগুরু ইচ্ছাতে ॥ 
ইথে সাধুগণ মোর দোষ না৷ লইবে । 
ভাগবত সাধুবাকা আনন্দে শুনিবে | 
এরপর কাবাধানিতে লিখিত হয়েছে _ 
শ্রী শুকউবাভ 
শুন সজনে জ্ঞানবেত্ব। । 
কু মঙ্গল গুণগাথা ॥। 
কুষণর অষ্ট পাটরাণী । 
ভাহাম্ক বাকা কর্ণে শুনি ৷৷ ইত্যাদি 
উদ্ধতিটি লক্ষা করলে দেখা যায় যে, কবির প্রতিশতি 'বঙ্গজ ভাষায় উৎকল 
মিশাইয়া' এক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি, বাবহ্ৃত ভাষা সবাংশে উৎকল। আসলে 
রচনার ছন্দবিস্তাস ও বদলেছে, 'প্রপ্যাত ভাগতকার জগস্নাথদাসকে অন্ধা 
জানানোর পর গার ভাগবতের অস্থসরণে নবাক্ষর পয়ারই এক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
হয়েছে । দ্বিতীয়ত, কবি গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য কেন উৎকন্ঠিত হলেন আর মিশ্র- 
ভাষায় রচিত হলে (যদিও তা হয়নি ) আরব্ধ কর্ম ক্রু নিষ্পন্ন হবে__কেনইবা 
এ ধারণার বশবর্তী হলেন, গবেষণা সাপেক্ষ । কবি কটকে বসবাস করতেন, 
এ তথ্য জানা গেছে। তার রচনাগ্ন উৎকলের জগন্নাথদাসের স্বপ্রসিন্ধ ভাগবতাংশ 
প্রশ্িপ্ত হয়েছে কিনা, সেটিও দেখা দরকার | যাই হোক, সনাতন বিদ্যাবাগীশের 
যে ভাগৰতধানি ও়িস্থার পুথিশালান্ন আছে, সেটি নিয়ে বিচার বিবেচনা করা 
দরকার ।৮ 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতাহ্ুপারী কাব্য রচয্মিতাদের মধযো স্মরণীয় 
দ্বিজ রামকুমার, নরহরিদাস, জর়গোবিন্দ রায়চৌধুরী২। প্রকৃতপক্ষে এর পর 
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থেকেই এই সাহিতাধার! প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাগবতাহ্থলারী ধার! প্রায় 
বিলুপ্ত হলেও রুক্কথা যে তার আকৰ্ণ হারায়নি এর প্রমাণ বিশ শতকের 
বর্তমান দশকের সাহিত্যস্ষ্টির দিকে তাকালেও ধরা পড়ে । আসলে ক্রষ্ষকথার 
মধো সাহিতোর উপাদান যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এর দ্বারা সেইটি 
প্রমাণিত হয়। 


উড়িস্থায় ভাগবতান্থসারী কাবাস্থষ্টির স্ত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতকে । “পঞ্চ 
সখা” বলে পরিচিত কবিপঞ্চকের অন্যতম “অতিবড়' জগন্গাথদাস ভ্রীমগ্ভাগবতের 
একাদশ স্বদ্ধ পর্যন্ত নবাক্ষর পয়ারে অন্থাদ করেন । পুরীর মন্দির সঙ্গিহিত 
কল্পবটের তলায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখযারত অবস্থায় তরুণ জাগন্নাথদাসকে দেখে 
জচৈতম্যদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং. তাকে *অতিবড়া আব্যায় স্থখিত করেছিলেন । 
সেহ জগন্নাথদাস উড়ি ্লায় ভাগবতভিন্তিক সাহিতাধারার ভগীরথ । একাদশ বন্ধ 
রচনার পর তার মৃত্যু হলে, তার একজন শিশ্ন গুরুর পদান্ক অসুসরণ করেই 
দ্বাদশ স্বদ্ধের অন্থধাদ করেন এবং গুরুর ভণিতায় প্রকাশ করেন । পরবর্তী 
কালে ভাগবতের অয়োদশ প্বদ্ধ বা "গুপ্ত ভাগবত’ নামে একটি পুথি ও পাওয়া 
যায়। এখানির ভপিতায় “হারকা জগন্নাথ দাস" বা 'দ্বারকা জগনাথ' উল্লেখ 
আছে । উড়িশ্যার রাজা; প্রদর্শশালার পুখিবিভাগে এই পুথিকে কবি ছ্বারিকাদাসের 
(যার “মনসামঙ্গল' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন) রচনাবলীর 
অস্তভু ক্র কর! হয়েছে । এর যৌক্কিকতা সম্পর্কে অবস্থাই প্রশ্ন তোলা যায় কারণ 
দ্বারিকাদাস শক্তিমান কবি ছিলেন, ভাগবতের একাদশ-দ্বাদশ স্বদ্ধের অনুসরণে 
মৌলিক দার্শনিক ব্যাখ্যা রচনা করার প্রয়োজন বোধ করলে তিনি ত! নিজ 
নামেই প্রকাশ করতে পারতেন ৷ নিজের কোন রচনা জগন্নাথদাসের ভশিতায় 
প্রকাশ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে মনে হয়না । রচয়িত| ঘিনিই 
হনন! কেন, তিনি যে শক্তিমান কবি ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । 
“পঞ্চ সখার' অন্যতম কবি অচ্যুতানন্দদাস হরিবংশ রচনা করেছিলেন বলে 
ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায় । 


সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত ভাগবত লেখক দীনবন্ধু দাস ব! দীনবন্ধু খাড়ঙ্গার 
(খক্গারায়) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কাহিনীতে তিনিও ছাদশ স্বন্ধ 
ভাগবত অনুসরণ করেছেন এবং ছন্দের দিক থেকে অন্থসরণ করেছেন জগন্নাথ 
দাসকে । তার নিজের জবানীতে জানা যায় বে, তিনি, “গৌড় বারাশসী 





২৮ ভুবনমঙ্গল 


উৎকল । এ তিনি পুথি করি হুল ৷৷' __নিজ্জে ভাগবত রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । উদ্ধত অংশের অর্থ হোল এই যে, তিনি বাংলা, হিন্দী এবং 
পুবস্থরী উৎকলীয় কবিদের রচন! সংগ্রহ ও পাঠ করে তবেই নিজের রচনার 
কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন । দীনবন্ধু বৈতরণী-তটবর্তী মুকুন্দপুর নামক একটি 
গ্রামের অধিবাসা ছিলেন এবং নিত্যানন্দ পরিবারস্থ জনৈক বুন্দাবনদাশের শিশ্ন 
জয়রাম দাসের শিষ্য ছিলেন ॥ 


ধরাকোট নিবাসী ভক্তকবি রুফচরণ পষ্টনায়ক রুত একখানি ভাগবতান্ুবাদের 
উল্লেখ শীত্গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে দেখা যায়। অভিধান সঙ্ধলস্িতা শ্রীহরিদাস 
দাস চৌদ্দ মাতার পয়ারে রচিত এই কাবাখানির ছন্দ সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গের কিছু 
উদাহরণ উল্লেখ করেছেন । 


অতি সম্প্রতি 'জানকীবল্লভ' ভণিতায় ২য় থেকে ১২শ স্বদ্ধের ভাগবতান্ছবাদ 
পাওয়া গেছে । উড়িঙ্থার সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলার যে অঞ্চল থেকে এ'র কিছু 
পুথি পাওয়া গেছে, ১ম স্বন্ধের অন্ুবাদখানির জন্তে যেখানে অস্থসন্ধান চালানো 
হচ্ছে । আশ! করা যায় যে, "চিরে সেখানিও সংগৃহীত হবে । কপি বলেছেন 
যে, বহুল বারহারের ফলে অগন্নাখদাসের ভাগবত বিরুত হয়ে গিয়েছিল। 
মেদিনীপুর জেলার কোন এক্ জমিদার পত্নীর শুদ্ধ ভাগবত শ্রবণের অভিলাষ 
পূর্ণ করার জন্থোই তিনি ভাগবত রচনাঞ্জ মনোনিবেশ করেন। কবি উনিশ 
শতকে জীবিত ছিলেন । 


ভাগবত সহ অন্যান্য পুরাণকে আশ্রয় করে আধুনিক কালে সাহিত্যের প্রতিটি 
শাখাই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ওড়িয়া এবং বাংল! ভাষায় রচিত কাবা, কবিতা 
এবং নাটকের মধ্যে তার প্রমাণ আছে। তাছাড়া পৌরাশিক চরিত্রগুলিকে 
বিশিষ্ট গুণাবলীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার ভারতীয় সাহিতোর অঙ্গীভূত । 
অলঙ্কারবন্ুল বর্ণনা পুরাণ-প্রভাবজাত । 


রামায়ণ, মহাভারত এবং জমস্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ এঘুগেই পাওয়া 
যায় এবং সেই সঙ্গে দেখা যায় এগুলির এতিহাসিক বিচার-বিঙ্লেষণ। আধুনিক 
বিজ্ঞান-চেতনাপুষ্ট মননের সাহাধো পুরাণগুলির নবমূল্যায়ন ও ঘটল এযুগে এবং 
তারই ভিত্তিতে পৌরাণিক উপাদান সম্পূর্ণ নৃতন কূপে ও ভাবে এমুগের কাবা- 
কবিতায় এবং নাটকে দেখা গেল 
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বাংলা সাহিতোৱ ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড.এঅসিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুঃ ০ 
বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্াযুগ,__ড: রাষেশভক্জ নভুমন্ার সম্পাদিত, পু: ৩৯১ 
বাং সাহিতোর ইতিহাস, >ম খণ্ড, জঅপরা্ধ,_ডঃ সুকুমাৰ সেন, পৃঃ ০৯ 
জ্বদেৰ, প্র: ৩২৯ 
বাংলাদেশের ইতিহাস, সধাবুগ, ডঃ কমেশচঙ্গ মজুমনাৰ সম্পাদিত, পৃ: ৩৯১. 
বাংলা সাহিতোর ইতিহাস’ ১ম খণ্ড. অপরার্ধ,_ডঃ সুকুমার সেন, 
ডড়িক্কার পুশি নিভাগের তালিকার সাখ্যা-বি, ১ 
ভাগবতখানির একাদশ এ দ্বাদশ ক্র্ধ সনাতনেৰ নিন্দ ভাষ ও রচনারীতিতে সমাপ্ত 
হয়েছে। সপ্প্তি একজন জাত্র-গবেষক এটির সম্পাদনার নিদুক্ত আছেন । 

বালা সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরাধ, ডঃ পরকুষার সেন, 

















ভুবনমঙ্গলের ভাগবতানুসারিতা 
কবি রখুনাথদাস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পন্ডিত ছিলেন, এ তথা 
পূর্বেই কবি-পরিচিতিতে উল্লিখিত হয়েছে । সেখানে এ তথাও উপস্থাপিত 
হয়েছে যে, তিনি ছিলেন অলংকার শাঙ্রেরও রচয়িতা । 
এই কৰি ভাগবতের কতখানি অংশ গ্রহণ করবেন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধনের 
কোন নীতি তার ভুবনমঙ্গলখানিকে সার্থকতা দেবে, এ সম্পর্কে অতান্ত স্বচিস্তিত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এই অন্মানই করা উচিত। বল! বালা যে, 
কাব্যখানির মধ্যে এই অন্যান সবতোভাবেই সমধিত হয়েছে । 
কাবানাম প্রসঙ্গে নিজের বক্তবা উপস্থাপন করার সঙ্গে কবি তার কাবোর 
সীমারেখাটিও ঘোষণা করে নিয়েছেন । তিনি বলেছেন, 
কুষ ব্রজলীলা এই নন্দের উৎসব । 
কংসবধ হৈবা যাএ এ লীলা কহিব ।। 
যে শুনে শ্রবণে নাশ হয় অমঙ্গল । 
তেঙ্ এই নাম অটে ছুবনমঙ্গল ৷৷ (২- ১৯-২২) 
অতএব দ্বিতীয় লীলার বর্ণনা শোনার অবসরে পাঠক জেনে নেন যে, কবি 
কুষ্ণ-জন্মকথা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন আর এর সমাপ্তি করবেন কংসবধ পর্যন্ত 
ঘটনাবলী বর্ণনা করে। ভাগবতের এই এংশ বৃন্দাবন লীলা নামে খ্যাত এবং 
ভক্তের কাছে এই অংশের আকর্ষণই সব চাইতে বেশি । অতএব অংশ নির্বাচনে 
রঘুনাথদাসের চিন্তাধারাকে প্রশংসা করতেই হস্স ॥ 
রখুনাথদ।স ভাগবতের বে অংশটি আপন কাব্যের অন্তভু ক্র করতে চেয়েছেন, 
সে অংশটি তার চুয়াজিশটি অধ্যায়ে বিবৃত । সেই অংশ কবি মোট একচল্লিশটি 
“লীলা অধ্যায়ের মধো তুলে ধরেছেন ॥ এর ফলে তাকে রক্ষণ-বর্জনের একটি 
বিশেষ নীতি 'হসরণ করে চলতে হয়েছে। আমর! আগে রক্ষণ-বর্জনের এই 
তথাগুলি পর্যালোচনা করব এবং এর ফলে এই নীতির পটক্ৃমিতে কবির 
ক্রিয়াশীল মানপিকতাটি আমাদের কাছে হুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমর! প্রথমে 
রখুনাখের কাব্যে যে লীলা নধ্যায়গুলি আছে নামকরণ সহ সেগুলির পাশাপাশি 
ভাগবাতের উৎস অধ্যায়গুলি উল্লেখ করছি_ 


লা 
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শীর্ষক সহ ভুবনমঙ্গলের অধ্যায় 
১ম লীলা-__্রীরুফঃ জন্ম, নন্দগৃহে প্রবেশ ॥ 
২য় লীলা - নন্দ উত্সব ॥, 
৩য় লীলা__পুতনাবধ ॥ 
৪র্থ লীলা__শকটভজ্জন, তুলাবর্ত বধ || 
«ম লীলা _ প্ররুফের নামকরণ, 

মৃত্তিকাভক্ষণ ।। 

৬ষ্ট লীল৷--দধিমন্থন, যমলাঙ্জ'ন ভজ্ঞন ৷৷ 
এম লীলা-__কোলিন্কা, নক্ষত্ৰ পুজা ৷৷ 
৮ম লীলা - বৃন্দাবন গমন, বৎসান্থর বধ ॥ 
=ম লীলা-_বকাস্থর বধ ॥। 
১*ম লীলা--অঘাস্দর বধ ॥ 

১১শ লীলা--বছাহরণ ॥ 

১২শ লীলা-__ধেসুকান্থর বধ ॥। 

১৩শ লীলা--কংস ডগর পেষণে ॥ 

১৪ লীলা--কালিয় দলন ৷৷ 

১৫শ লীলা-__প্রলদ্ান্থর বধ ॥ 

১৬শ লীলা--বরষ! ব্শনা ॥ 

১৭শ লীলা--শারদ আগম, বংশী অন্থরাগ ॥ 
১৮শ লীলা_নতব্রত পূজা, বন্হরণ ॥। 
১৯শ লীলা-_অন্গমাগুলি ॥ 

২*শ লীলা__বিপ্রনারী গৃহগমন, শরীর 


২১শ লীল-_ইন্দরধবজ পৃজা || 

২২শ লীলা-_ইশ্গবগঞ্ঞন, গোবৰ্ধন তোলন ॥ 
২৩শ লীলা-_ ইন্জ্ন্তাতি ৷ 

২৪শ লীলা--নন্দ একাদশী || 

২৫শ লীলা-_শারদ রাস, বৃন্দাবতী হরণ ॥ 
২৬শ লীলা -_বৃন্দাবতী বনে নিবাস ॥ 

২৭শ লীলা-_কষ অন্তৰ্ধান, গোপিকা বিলাপ | 


৩১ 


ভ্রীমদ্ভাগবতের উৎস অধ্যায় 
১ম ও ৩য় অধ্যায় ।। 
কন অধ্যায় ॥ 
৬ অধ্যায় ॥ 
এম অধ্যায় ৷ 


জম অধ্যায় | 
সম-১১শ অধ্যায় || 
১১শ অধ্যায় ॥ 

ত্র 

ত্র 
>২শ অধ্যায় ॥ 
৯৩শ-১৪শ অধ্যায় । 
১৫শ অধ্যায় 

= 

১৫শ,-১৭শ অধ্যায় || 
১৮শ অধ্যায় ॥ 
২০শ অধ্যায় । 
২-শ, ২১শ অধ্যায় ৷ 
২২শ অধ্যায় || 
২৩শ অধ্যায় ॥ 


ত্র 

২৪শ অধ্যায় ৷ 
২৫শ অধ্যায় ॥ 
২৭শ অধ্যায় 
২৮শ অধ্যায় || 
২3-৩*শ অধ্যায় ॥ 
৩* অধ্যায় ॥ 
৩১-৩২শ অধ্যায় | 





৩২ ভুবনমঙ্গল 





২লশ লীল।__ক্ুষ্চ গোপীষধ্যে প্রবেশ ॥। ৩২শ অধ্যায় ॥ 
২৯শ লীলা--গোপীকা। গোপপ্রবেশ ॥ ৩৩শ অধ্যায় ৷ 
৬-শ লীলা-__গোরী পূজা, নন্দ অজগর 

দু উদ্ধার ॥ ৩৪শ অধ্যায় ৷ 
৩১শ লীলা-_শক্খচুড় বধ ॥ ঞ 
৩২শ লীলা--বেণুগীতা । ৩৫ অধ্যায় ॥ 
৩৩শ লীলা__অরিষ্টান্থর বধ | ৩৬ অধ্যায় | 
৩৪শ লীলা--কেনী বধ | ৩৬-৩৭শ অধ্যায় || 
৩৫শ লীলা--ব্যোমান্দর বধ ॥। ৩৭ অধ্যায় || 
৩৬শ লীলা__অক্রুরাগমন, ক্ষণ মথুরা 

প্রবেশ ॥ দশ, ৩৪শ, ৪১শ অধ্যায় ৪ 
৩৭শ লীলা--রজক বধ, মালাকার ভক্তি ॥ ৪১শ অধ্যায় || 
৩৮শ লীলা--কুবুজ। তারণ ॥ ৪২শ অধ্যায় ॥ 
৩৯শ লীল| _রঙ্গসভা ॥ ত্র 
৪*শ লীলা__কুবলয়া গজ ও মাতন্ত যারণ ॥ ৪৩শ অধ্যায় ।। 
৪১শ লীলা--কংস বধ || ৪৪শ অধ্যায় ॥ 


রখুনাথ তার ভুবনমঙ্গলে শ্রীমস্তাগবতের দশম হ্বনধস্থিত প্রথম চুগ্নালিশটি 
অধ্যায় যে সম্পূর্ণ কূপে বাবহার করেননি, কয়েকটি অধ্যায় পুরোপুরি” বঙ্জন 
করেছেন এবং কয়েকটি আংশিক ভাবে বর্জন করেছেন, ওপরের তালিকা থেকে 
তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে । এবার আমরা আর একটু বিশদ ভাবে কোন 
কোন অধ্যায়ের কোন কোন কাহিনী বা কাহিনীর অংশবিশেষ বজিত 


হয়েছে তার একটি বিশদ তালিকা উপস্থিত করছি 

২য় অধ্যায় কুষ্-বলরামের পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য বর্ণনা, 
নারদ ইত্যাদি মুনির এবং ব্রচ্ধা ইত্যাদি দেবগণের 
গর্ভস্থ জীভগবানের স্তব । রর 

তথ অধ্যায় কংস কৃত সপ্ভোজ্দাত কন্যার হত্যা চেষ্টা, তার দেবী 
মুতিতে প্রকাশ ও কংসকে ধিকার দান, কংসের 
সাময়িক অভুশোচনা। ॥ টে 


৬ষ্ট অধ্যায়_ গোপিনীদের একাদশ বীজন্তাস । EE 
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এম অধ্যায_ ছষটগ্রহের আশংকায় সন্তায়ন ও তার ধর্মীয় "গুণাবলী 
বৰ্ণন, স্তন্য পানরত শীকুষ্ণের মূখব্যাদানপূর্বক মাতাকে 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন । 

১ম অধ্যায় উদ্ারপ্রাপ্ধ নলকৃবর ও মণিগ্রীব কর্তৃক কফন্ততি । 

১৪শ অধ্যায় ব্ৰহ্মা কর্তৃক শীরুফের স্তি । 

১৭শ অধ্যায় গুড়ের শাপগ্রস্ত হওয়ার কাহিনী || 

১৪শ অধ্যায়_ পশু ও গোপালদের দাবাপ্রি থেকে উদ্ধার । 

২৪শ অধ্যায় ত্রাক্মণদের প্রতি বাস্থদেবের উপদেশ । 

২৬শ অধ্যায় _ নন্দ ও গোপগণের কথোপকথন, নন্দ কর্তৃক ক্রফেের 
উশ্বরিকতা বর্ণন1 । 

২৭শ অধ্যায় নারদ কর্তৃক শ্রীর্ষের এশ্বর্ধক্পের বর্ণনা । 

৪*শ অধ্যায় সত্ৰত কর্তৃক কষণস্তুন । 

৪৪ম অধ্যায় _ কংসকারাগার থেকে মুক্ত দেবকী ও বন্থাদেব বন্দনাকারণী 


পুত্রদ্ধম়কে জগদীশ্বর এ্রভগবান জোনে ভীত হলেন, 
আলিঙ্গন করতে পারলেন না এবং বনক্ধাজ্জলি হয়ে 


দাড়িয়ে রইলেন । 


রখুনাথ যে সমস্ত অংশ বর্জন করেছেন তাতে কয়েকটি ছোট ছোট কাহিনী 
বাদ পড়েছে আর বেশী করে বাদ পড়েছে জুব-ভ্ডতি অংশগুলি। উনবিংশ 
অধ্যায়ের দাবায়ি সংক্রান্ত কাহিনী বাদ পড়েছে হয়ত এই কারণে যে, রখুনাখ 
কর্তৃক দাবায়ি থেকে পশু ও গোপালদের রক্ষা করার কাহিনী ভার কাব্যের 
চতুর্দশ লীলা-অধ্যায়ে একবার বণিত হয়েছে ॥ প্রকৃতপক্ষে ভাগবতে এই কাহিনী 
সপ্তদশ আর উনবিংশ অধায় ছুটিতে দুবার বণিত হয়েছে। কিছু পার্থকা 
অবশ্তাই আছে তবু সাধারণভাবে দুটি কাহিনীই এক | বিছিন্ন অংশ বর্জনের 
একটি কারণ কবি বহুবারই উল্লেখ করেছেন_তিনি কাহিনীগুলির "হজ মা" 
বলছেন, বিশদ বর্ণন। তার উদ্দেশ্ট নয় । তিনি যে সুত্রাকারেই বলছেন এ কথা 
বহুবার শোনার পর, বিভিন্ন অংশ বর্জনের জুস্যো কবিকে কেউই অপরাধী 
ভাববেন ন1। কিন্ত স্থিরভাবে নিডার-বিঙ্গেকপণ করলে দেখা যাবে যে, এই 
রঞ্জিত অংশপুলি একটি বিশেষ মানসিকতার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন 
করছে । সেই মানসিকতা বিশ্লেষণের পূবে কবি তার ভুবনমঙ্গলে নতুন কোন 
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কান বিষয় সংযুক্ত করেছেন সেগুলি খু'টিয়ে দেখা দরকার । আমর! এখন 
সংযোজনের সেই পধার় ক্রমিক তালিকাটি উপস্থাপন করছি_ 


১ম লীলা__ 


অয় লীলা__ 


গর্থ লীলা__ 


»্ট লীলা__ 


শষ লীলা 


নম লীলা 


২৩শ লীলা__ 


১৪শ লীলা__ 
»*শ লীলা 
২২শ লীলা 


কষ্ণকে নিয়ে যাবার সময় উগ্রসেন বন্থদেবকে বাধা দিতে 
এলে কুষ্চ তাকে কংসহত্যার পর মধুরার রাজা 
করবেন বলে উল্লেখ করেছেন । 

পুত্রের অদর্শনে যশোদার বিলাপ । 

শকটকে অস্থর বলা হয়েছে । কবি বলেছেন 
'কংলের আগ্যাতে শকটান্ুর বীর । 

প্রবেশ হইল আসি কংপের মন্দির ॥' 

বলা হয়েছে অন্থর এসে শকটের আমার ধারণ 
করেছিল । 

প্রত্যহ দখিছুদ্ধ নষ্ট করলে কংলরাজার খাজনা দিতে 
পারবেননা যশোদার] এই কখা শোনার পর কৃষ্ণ 
নিজের গন! খুলে দিতে চেয়েছেন । 

পাকা কদ্‌বেলের গন্ধে 'আকুষ্ট হয়ে ফল পেড়ে দেবার 
অনুরোধ জানিয়েছিল গোপালের! । বিগতপ্রাণ বৎসা- 
সবরের দেহ গাছে নিক্ষেপ করার ফলে গোপালদের 
কদ্বেল খাওয়ার বাসনা পূর্ণ হয়। 

বকান্থর শরম কে গিলে ফেলার পর গোপবালকদের 
একটি বিলাপ যুক্ত হয়েছে । 

কালিত্নদলনের ক্ষেত্র প্রপ্ততির জন্য নতুন কাহিনী যুক্ত 
হয়েছে। কংস দূত পাঠিয়ে কালিন্দী থেকে পগ্ম তুলে 
পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছে । 

কালিনাগের দ্বারা কৃষণ বেষ্টিত হলে গোপবালকেরা 
বিলাপ করেছে। 

বিশ্ররমণীরা গৃহে শ্রত্যাগষন করলে ক্রষ্ণ-বলরাম গৃহে 
শ্রত্যাগমন করলেন ॥ শেষাংশটি ভাগবতে নেই । 
গোব্ধন-ধারপের সময় যশোদ! কুফর মূখে খাবার তুলে 
দিয়েছেন । br" 
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২৫শ লীলা__ যে গোপিনী কুকের সঙ্গিনী হয়েছিলেন, তাকে বুন্দাব্ভী 
নাম দেওয়া হয়েছে। 

৩৬শ লীলা__ অক্ুরের দীর্ঘকালের অনস্কামনা কী ভাবে পুর্ণ হতে 
চলেছে তার একটি স্থগতোক্কির আকারে দীর্ঘ বর্ণনা 
যুক্ত হয়েছে । 

৪১শ লীলা কংসকে হত্যা করার পর যাঁতুলানীর কাছে কৃষ্ণ 


জবাবদিহি করেছেন । 

এ পযন্ত যে-সব সংযোজনের তথা উপস্থাপিত হোল সেগুলি অবশ্তাই বিশ্লেষণ 
যোগ কিন্ত এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, উক্ত সংযোজন ছাড়া আরও কিছু 
ছোট ছোট অংশ যুক্ত করে রঘুনাথ তার কারা ভুবনমঙ্গলটিকে মৌলিক রচনার 
শ্তরে উন্নীত করেছেন । 

আমরা এখন বিচার করে দেখতে পারি, উল্লিখিত সংযোজন ভুবনমঙ্গল কাব্য 
খানিকে ভাগবত থেকে দুরে সরিয়ে নিযে গিয়েছে কিনা । মন্দের সঙ্গে লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে যে, রখুনাথের সংযোজন ভাগবতের কোন চরিত্র বা কাহিনীকে 
বিরুত করেনি । 1 

রখুনাথ শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেছেন, তার 'অপবাবহার করেননি । 
চরিত আর কাহিনী ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে নিজের বিশেষ প্রীতি তুলে 
ধরার অন্রো প্রয়োজনীয় আখ্যান স্বজনের স্বাধীনতা! থাকলেণ্ড উৎসের উপাদান 
গুলিকে বিরুত করার অধিকার ভার নেই। রখুনাখদাস তা করেননি । 
ভাগবত শুধু তন্বহুলই নয় লীলাবহুলও বটে ॥ সেখানে ভ্রীরুষেন্র এশ্বধভাব আর 
মাধুরধভাবের বহু বিচিত্র প্রকাশ । রখুনাথ পরচৈতস্য যুগের কবি এবং 
মাধূর্ঘভাবেরই সাধক ॥ তিনি যেভাবে ভার কাবোর আখ্যানবস্ধ গড়ে তুলেছেন 
তাতে তার আশা পূর্ণ হয়েছে অথচ মূল ভাগবতকে বিন্দুমাত্র গ্ুজ করা হয়নি । 

“কেবল মাধুর্ধ সার নন্দের কুমার/মানসলেবন বিন! প্রাণ্থি নাহি আর 
এ ঘোষণা কবি নিজেই করেছেন । ভার কাছে নন্দনন্দন পরীর এশ্ব্ধময় 
বৈকুঠ্ঠপতি নারায়ণ নন, মাধুধ্মন্ন সচ্চিদানন্দযৃতি ব্রজগোপাল। তন্বজটিল 
সাধনার পথ ক্ষুরধার দুম, ভালবাসার পথ-প্রেমভক্তির পথই হুগম ॥ আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে যে প্রেম ন্মেহ-ভালোবাসা, মৈত্রী-প্রীন্তির রসে অভিষিক্ত হয়ে 
জীবনকে অর্থবহ করে, তারই ভগবস্মুখিত! কুষ্্রেম। তারই অপুর্ব স্জ ভাগবতের 
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৬৬ ভুবনমঙ্জ ল 


আধারে শুকদেক তুলে ধরেছেন-তাকেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রীতির 
একটি ভাষায় তুলে ধরেছেন রখুনাথদাস । 
রঘুনাথ এই পরম সতো আস্থাবান ছিলেন যে, সাধারণ মাহষের কাছে 
ভাগবত-বণিত মাধুর্ঘলীলার আবেদনই বেশি তাই শ্রীরুফের এশ্বরিকতাখ্যাপক 
অংশের বাহুল্যটুকু বর্জন করেছেন মাত্র । এতে কুফর এশ্বরিক মহিম! কুক হয়নি 
অথচ ভুবলমঙ্গল কাব্যটির সবকালীন সাবভৌম মানবিক আবেদন বধিত হয়েছে । 
পরচৈতন্ত যুগে এইটিই প্রত্যাশিত ছিল । 
মাধুর্দ রসের প্রাধান্য বৈষ্ণব দর্শনে ্বীরুত। উপনিষদে রস-্রচ্ধ বা আনন্দ- 
ব্র্ধাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তারই প্রতিধ্বনি শোনা 
ধায়। উপনিষদ বলে, আনন্দ থেকেই সবস্থৃতের উদ্ভব, আনন্দের মধ্যেই তাদের 
বিকাশ ও বিলয়। বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম বক্তব্য হল, ভগবান এশ্বর্থের পূর্ণ প্রতীক 
হয়েও নররূপে মাধুর্য রসান্বাদনের আশ্রয় হয়ে ওঠেন । তখন তিনি পুত্র, ভাতা, 
বন্ধু ও প্রিয়তম দয়িত কপেই প্রতিভাত হুন । আ্রীভগবানের এটিই অভিলাষ । 
শ্রচৈতন্ত চরিতামবৃত গ্রন্থে শরীফের উক্তি হিসেবে কুষণনাল কবিরাজ বলেছেন 
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম'হীন ৷ 
সর্ধভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন | 
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 
সখা শুদ্ধ সখ্য করে স্কন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড় লোক ? তুমি আমি সম ॥ 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন । 
বেদস্ততি হৈতে তাহ! হরে মোর মন ॥ 
এই শুদ্ধ ভক্তি লৈয়া করিব অবতার । 
করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ॥ (১৪৪ £ ৩৯-৪৬ 
টভতন্রকে অবতার এবং এই মাধুর্ষেরই প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন অথচ 
ভগবানের এশ্র্যব্বকূপটি বিস্বত হননি ॥ 
শান্তভাবের মধ্যে পেবাভাব নাই আবার দাস্কভাব উ্ব্ঘটিকে বড় করে দেখে । 
সখা, রাখসল্য আর অধুর রসের মধ্যে যে লক্ষণগুলি_ প্রকট, রঘুনাখ ক্রঞ্চলীলা 
বর্ণনায় সেগুলিকেই প্রাধান্য শিয্পেছেন । এতে ভক্তের কত সম্পূর্ণ কিন্ত 
বশ্বর্ঘভাবের দীপ্তি সানীপাবোধকে ক্ষন করেন।। রঘুনাথদাস _কুষে্র এই 





জুবনমঙ্ষল - 7 ৩৭ 
মাধুর্ধমণ্ডিত লীলাটিকেই তার কাবোর বিষয়বস্ধ করতে চেয়েছিলেন, পরম দক্ষতায় 
করেছেন তাই । 

শ্রীমন্তাগবতের রাসলীলা অংশের আকহণই গরিষ্ট। এর উনত্রিশ থেকে 
তেত্রিশ__রাসবর্ণনাস্থলক এই পক-অধ্যায়ের সমাহারকে ‘রাসপধ্চাধ্যায়ী’ বলা হয় । 
শারদ পুপিমার রাত্রিতে শরীর যোগমায়াকে আশ্রয় করে: ব্রসগোপীদের সঙ্গে 
রাসক্রীড়ায় নিয়োজিত হয়েছিলেন । যোগীর পক্ষে একই কালে বহুদেছ 
ধারণ করে বহু কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব-_-একথা পৃবেই উল্লিখিত হয়েছে । 
যোগেশ্বর শরীক্্চুও তাই করেছিলেন তাকে আশ্রশ্ন করে ত্রজকামিনীরা যা 
নান্বাদন করেছিলেন, তা ছিল আস্মেন্দিয়-প্রীতিইচ্ছা-বজিত অপ্রাক্ৃত প্রেম । 
রাসলীলার তাৎপর্য তাই অত্যন্ত গভীর । প্রতীকতার বিচারে একে পরমাত্মার 
সান্নিধ্য কামনায় জীবাস্মার আকুল প্রকাশ বলা হয়েছে । 

ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই, গোপিনীদের সঙ্গে নৃতারত ভ্রীরধঃ অনৈকা। 
ব্র্জকামিনীর সঙ্গে অন্তহিত হন, এই উল্লেখটক আছে। এই ঘটনা অন্ত 
গোপিনীরা বুঝতে পারার পর বলেছিলেন 

“অনয়ারাধিতে। নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ | 
যক্লো বিহায় গোবিন্দ: প্রীতো যাষনয়গ্রহঃ ৪ ১*-৩৯-২৮ 

শ্রীজ্জীব গোস্বামী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'রাধয়তি গোবিন্দং গোবিন্দেন বা রাধাঙে 
ইতি । যে রমণী গোবিন্দকে আরাধনা করেন অথবা গোবিন্দ কর্তৃক আরাধিত 
হন, তিনিই রাধিকা! ॥'>১ 

বৃন্দাবন লীলার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় খিল হরিবংশে কিন্তু সেখানে বা 
বিক্ণুপুরাণের রাসবণ নায় 'রাধ।’ নেই । রাধা নামটি পল্মপুরাণে বহুবার উল্লিখিত 
কিন্তু পটভূমির বিচারে সেগুলি যে অবাাচীন, এ সংশয় শশিক্কৃষণ দাশগুপ্ত প্রকাশ 
করেছেন ।২ তবে ডঃ দাশগুপ্ত ভ্রীরাধার ক্রমবিকাশের স্বরূপটি মনে রেখে যে 
তাকে কমলিনীত আখ্যা দিয়েছেন, এটিই উপাদেয় মনে হয়। রাধাবাদ ধীরে 
ধীরে শতদল পদ্দের মতোই আমাদের দর্শনে এবং সাহিত্যে বিকশিত হয়ে 





৬ র্‌ ভুবনমঙ্গল 
পূর্বে সেই ভাগাবান তার কান্ধে ভগবান 


হস্ত দিয়া অস্ত ধানে গেলা, সে মোহন ॥*  ( পঞ্চব্ঘশ লীলা) *- 


“রদ্দাবতী' শ্রৱাধারই অন্য নাম তবু কবি “রাধা” নাম ব্যবহার করেননি অথচ 
পরচৈতন্ত যুগের বৈষ্ণব দর্শন মেনে নিয়ে তারই একটি নামাস্তর ব্যবহার করেছেন । 
এতে মস্তাগবতের অন্সারিতা এবং এ মহাগ্রস্থধানির প্রতি আশ্ুগতা রক্ষিত 
হয়েছে অথচ সমকালীন বৈষ্ণৰ-চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রকাশিত হয়েছে । উভয় 
দিকের প্রতি যধাদাবোধের সামক্ুল্ত কবি যেভাবে বজায় রেখেছেন তা ভার 
চিন্তাঈীলতা এবং কবি হিসেবে শক্কিমতারই পরিচায়ক । 

কবি রথুনাখদাস শুধু গ্রহণ-বর্জনের পথই বেছে নেননি, সংকোচন- 
সং্পনারণের পথও অনুসরণ করেছিলেন । আগেই বলেছি, এই নীতি যদি 
ভাগবতের মধাদা ক্ষুন্ন না করে থাকে তাহলে এটুকু স্বাধীনতা গ্রহণের অধিকার 
তার অবশ্তই ছিল এবং সে স্বাধীনতার অপব্যবহার তিনি করেননি । কাব্যমূল্য 
বিচার বিজ্লেণের সময় আমর! এ নিয়ে বিশদ আলোচন! করবার আশা রাখি । 
আপাতত আমরা ভুবনমঙ্গল কাব্য খানির ভাগবতাঙ্রলারিত। সম্পর্কে পূর্ববর্তী 
আলোচনার ভিত্তিতে অবস্থাই বলতে পারি যে, কাবাটি তার সবশ্রদ্ধেম আদর্শ 
গ্রন্থের ধারাপথ থেকে বিচ্যুত হয়নি । কবির অনুস্থত পরিবর্তন-পরিবজনের নীতি 
ভাগবতের মৌল বক্তব/কে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করেনি বরং ভক্কিবাদের সঙ্গে কিছু 
পরিমানে যুক্তিবাদের সমগ্ৃয় ঘটিয়ে রথুনাথ তার কাবাখানিকে সার্থক হৃষ্টিতে 
পরিণত করেছেন । রা 


ন 
উল্লেখপন্নী 
0) ঞ্রমন্তাগবত, হরফ প্রকাশনী, পৃ: ২০৪ 
(২) বাধার ক্রমবিকাশ--দর্শনে ও সাহিতো-_শািকুষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ 2১৬ 
(5) বে ুসিকা 





কাব্য বিচার 


রখুনাথদাস দ্বিতীয় লীলা বর্ণনার সৃমিকা স্বরূপ ্রীম্তাগবতের ১ স্বন্ধ, ওম 
অধ্যারস্থিত ৩য় শ্লোকটি উদ্ধত করেছেন । শ্লোকটি হোল__ 
নিগমকল্পতরো্গলিতং ফলম্‌ 
শুকমুখাদমৃতং ভ্রব সংযুতম্‌ । 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 
মুহরহো রসিকা| ভুবি ভাবুকাঃ ॥ 
ওগো পুখিবীর রসিক আর ভাবুক মান্তষেরা, বেদ যেন এক কল্পতরু এবং 
ত! থেকে উদ্থৃত এই ভাগবত ফল শ্রীমুখের অমৃতরসে সিক্ত হয়ে ওঠে। তারপর * 
সেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই ভ্রীমন্তাগবত রস ত্রক্ষে লীন না-হণয়া পর্যন্ত 
তোমরা আশ্বাদন করতে থাক । আদিতে বেদগত প্রীহরি এসব তবকথা 
শুনিয়েছিলেন ব্রদ্গাকে, ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিত হয়ে নারদকে । নারদ কুষঃ দ্বৈপায়নকে, 
কুষক্ৈপায়ন শুকদেবাক এবং শুকদেব সপ্পদস্ট বিফু-ভন্র রাজা পরীক্ষিৎকে এই 
ভাগবত কাহিনী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান কথা হল, রুফ্ণলীলা 
'ন্বাদনের জন্য যতক্ষণ না আমাদের নস্্রর উন্মুখ হয়ে উঠছে ততক্ষণ এই 
লীলা বণ অর্থহীন । মুল কথা এ এঅভিমুখীনতা স্থজিত হয়েছিল, 
গুকদেবের মুখে ভাগবত কাহিনী শুনে তিনি অমুতত্ব লাভ করেছিলেন । 
মধ্যযুগের অস্তাভাগে উতকলীয় কবি রথুনাখদাস সেই অভিমূখীনত! নিয়ে 
বলেছিলেন, 
যে শুনে শ্রবণে নাশ হয় অমঙ্গল । 
তেঙ্গু এই নাম অটে ভুবনমঙ্গল ॥। 


ঈশ্বর 'অভিনুখীনতা না-থাকলেও, সমস্যাক্গিঃ জীবন থেকে অমঙ্গল দূর 
হোক--এ কামনা আমরা সকলেই করি । ভুক্নমঙ্গল কাব্য খানি শ্রবণ করলেও 
ভার সম্ভাবনা আছে বলে কৰি আশ্াস দিয়েছেন । তবে ভাগবত-কাহিনীর 
আকরধণীয়তা প্রপ্রাতীত। তব্বোপলন্কি না-হলেও রসিক পাঠকের রাসোপলঝির 
যোগ যে এখানে অবারিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। শ্তকদেব শুধু 
5০ 
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পুবস্থরীর কাছ থেকে পাওয়া গতাহগতিক কাহিনী পরীক্ষিৎংকে শোনাননি, 
তাকে অপুৰ ভঙ্গিতে রসলিক্র করেই শুনিয়েছিলেন, এর প্রমাণ ভাগবত পড়লেই 
অহভব কর! যায়। মহৎ কবিতা বিভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন অর্থে প্রতিভাত 
: হয়, বিভিন্ন রসের রসিকের। ভাগবত পাঠ করে তেমনি বিভিন্ন ভাবে পরিতৃপ্ত 
পেতে পারেন । রদুনাখদাস সেই ক্ষেত্র বিস্তৃততর করে দিয়েছেন । ভাগবত 
কাহিনীর সংকোচন. সম্প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু মৌলিক সংযোজনের 
সাহাযো রসাশ্বাদনের স্থযোগ অনেক বাড়িয়ে তুলেছেন । এর আলোচনা 
পুববর্তী অধ্যায়ে আমরা করেছি । বর্তমান আলোচনাত আমরা সেই ক্ষেতরগুলিকে 
চিহ্নিত করার চে! করব। 
ভাষাই কাবোর চিতশক্তি। কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইংরেজ কৰি 
বলেছিলেন , শ্রেষ্ট শব্দগুলিকে সর্ধোব্ধম পদ্ধতিতে গ্রথিত করে তুলতে পারলে 
কাব্য স্থ হয় এবং একেই সন্ত শ্রেষ্ঠ কাবা বলা যায়। এই সংজ্ঞা কতখানি 
গ্রহণযোগ] সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না-করে বলা যায় খে, ভাষা কাব্য 
শির অন্যতম প্রধান উপাদান ॥ বক্ধবাটি শুধু প্রকাশ করাই নয়, জুথমামতিত 
আর অহ্থতৃতিরঞ্রিত করে তুলতে পারলে তবেই বক্রবটি কাব্য গুণাত্বিত হয়ে 
ওঠে। একে রমণীয়-অর্থ-প্রতিপাদক বললেই যথেষ্ট হবে মনে হয় না, তার 
চাইতে কিছু বেশিই বোধ হয়, বোধ হয় রসাবেদনগ এর অন্ভুক্তি। আবার 
রসের কথ! এসে পড়লেই মনে পড়ে, বটি বড় জটিল তাই রমনীয়-অর্থ- 
প্রতিপাদনরূপ সর্তটি পর্যস্থ অগ্রসর হওয়াই নিরাপদ ॥ কিন্ত কবি রখুনাখদাসের 
পক্ষে এই ক্ষেত্রটিও নিরাপদ নয় কারণ তিনি মাতৃভাষা নয় এমন একটি ভাষাকে 
তার কাবোর বাহন করতে চেয়েছেন । রবীহ্ছনাথ কবিতার উৎসমূখ নির্দেশ 
করতে গিয়ে বলেছিলেন, 


গীতরসধ'র! করি সিঞ্চন দর 

সংসার ধূলিজালে ৷--এবং এতেই একদিকে হিশ্বপ্রককতি আরও 
বেশি আকর্মণীয় হবে, দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কাহাও বীরে-পাঙ্্া হয়ে উঠবে। 
কিন্তু সে বচন যদি স্বতঃস্র্ত না হয় তাহলে মনে হয় তা দিয়ে আনন্দলোক 
হু্টি কর! দুরুহ । কবি রছুনাখদাস কিন্তু সেই ছুরুহ কাজেই ব্রতী হয়েছিলেন । 
তিনি এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন যে দ্বিতীয় এই ভাবা, বাংলা, তিনি বোৰ 
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হয় যথেই নৈপুশ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছেন ল1। প্রসঙ্গটি পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে কিন্ত বিষয়টির পুনর'লোচনার ও কিছু দরকার 'আছে। 
কবির বাংল! ভাষার সঙ্গে অনেক গড়িয়া শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে এবং কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে বাবহৃত বাংলা নিভু‘ল নয়। বিবেচ্য প্রশ্ন হল, কাব্যের 
রসপরিবেশনে ভাষার এই সব দোষ বাধা ্থষ্টি করেছে কিনা । কাব্য মুল্য 
নিক্ুপণের সময় এই বিষয়টি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন । প্রসঙ্গত বল! উচিত 
যে, যদিও কবি বলেছেন _ 
না। লইবে সাধুজনে বচনের দোষ । 
শুক্ধাশুদ্ধ নাই জানে রখুনাখদাল ॥ ( চতুদ্দশ লীলা ) 
আমর! কবির এই উক্তিকে বৈষ্ণব জনোচিত বিনয় বা নয্রত। বলতে 
বাধ্য । তিনি সংস্কৃত-ভাষা সাহিত্যে স্থপত্জিত ছিলেন এবং জুপপ্ডিত ছিলেন 
অলঙ্কার শাস্ে। এই মানুষ ভাষার, বিশেষ করে যে ভাষা সংস্কতাম্ষুব্তী এবং 
এবং তার আপন মাতৃভাষারই সহোদরা, তার শুদ্ধাশুদ্ধ বুঝতে পারেননি, এ বক্তব্য 
কাবাভাষায় প্রমাণিত হয় নি। নবীন বঙ্গীয় পাঠককুলের পক্ষে বধ ক্ষেত্রে 
অথবোধ বিস্সিত হতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই । সেই বাধা অপসারণের অল্পে 
প্রয্নোজনীয় ক্ষেত্রে পাদটাকার, সাহায্যে অর্থবোধে শহায়তা করা হয়েছে। 
গ্রন্থটির শেষে অর্থসহ একটি বিশিষ্ট শব্দাহ্ক্রমণিক! ও সংযুক হয়েছে । পাঠকেরা 
খদি এগুলির সহায়তা গ্রহণ করেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাব্যটি পাঠ করেন, 
কাব্যপাঠের আনন্দ অবস্থাই তারা লাভ করবেন । 
স্থনিবাচিত শব্দের গ্রস্থন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভাববাহক শব্দ 
নির্মানের প্রগ্নোজনও কবিরা বোধ করেন । রখুনাথ বহু শব্দ বিশিষ্টডাবটি 
প্রকাশের প্রস্নোজনেই যে নির্মান করেছেন, তার প্রমাণ কাবোর মধ্যেই আছে) 
মায়াদাম (মায়ার সমষ্টি), সন্রমনা। (স্ুচিন্ডাশল), কাকুস্থ (ভয় মিশ্রিত কবর 
সহ অর্থাৎ ভীত হয়ে), কোলিনী (কোলি কুল বিক্রিত), সীমস্থান (সী্ণস্থান 
অর্থাৎ মন্তক ) প্রভৃতি নিমিত শব্দসংখ্য। বেশ বেশি। বিক্রমিল, প্রহারিল, 
উধারিল (ঞ্চণ করল) প্রভৃতি নামধাতু শ্রেণীর শব্দ, জনাজনি (একজনের সঙ্গে 
একজন), পঁচাপচি (উভয়ত প্ৰস্তত), শুভাঞ্ঞচি (টানাটানি) শ্রেণীর ব্যতিহার 
বহুব্রীহি, সুগঠিত সন্ধিবন্ধ আর সমাসবন্ধ পদের প্রাচুর্ কাব্যের মধ্যে দেখা যায় ॥ 
এ সব থেকে কবির ভাষাজ্ঞান এবং ভাষানির্মান ক্ষমতার স্স্প্ট ধারণ! পাঠকদের 
নে গড়ে ওঠে। ‘অগ্নোক দাসিকা” শব্দটি খ্যাতিহীন দাসী গণের মধ্যে 
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তুচ্ছ_এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটি প্রশংসার দাবী রাখে । তীক্ষৃষ্টি 
পাঠকেরা এ ধরণের আরও বেশ কিছু শব্দের সন্ধান কাবোর মধ পাবেন । 
বলা বাহুল্য, এরা কাব্যের মূলা বুদ্ধি করেছে । 
শব্দ এবং অর্থালংকার কাব্যখানির যধো প্রচুর পরিমানে দেখ! যায়। 
রঘ্ুনাথের কাবো অবস্থা এগুলি অপ্রত্যাশিত নয়। অলঙ্কারগুলির কয়েকটি: 
উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে_ 
(১) দিখিল গোপিনী কু পুতন! হৃদিরে । 
বেনি গিরিমধ্যে যেন শোভে দিবাকরে ॥ 
(২) গোধূলি গৃলর অঙ্গে শোহে স্বেদবিন্দু । 
নোতি উধারিল কি সে মুখ পূর্ণ ইন্দু ॥ 
(৩) গুরু ভগদাধর গোৌরপদদ্বন্রে। 
রখুনাথদাস চিত লুন্ধ মকরন্দে ॥ 
(৪) হৈল মাস উপবাসী, পুজিল কাননে কাশী । 


(কাশী অর্থে বিশ্বনাথ ) 
(*) বুড়াই মদনপুরী . রহা/ছ বরজনারী 
কুচশস্তু করি জলশায়ী । 
( মদনপুরী অর্থে দেহ ) 
(৬) দৈববশে তার শিষে' আমার মরণ বিষে 
ঘটনা করল দিশে দিশে । 5 


ছন্দের দিক খেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রখুনাথ ৮+৬=১৪ মাত্রার- 
পরার আর ৮+৮+১* মাজার জিপদীই বেশি ব্যবহার করেছেন । বৈচিত্র 
শির জন্যে আর বিলাপ বর্ণনার জন্যে এই সাধারণ ছন্দোরীতির যখো পরিবর্তন 
এনেছেন । ৩+ ৫০০৮ মাত্রার পরার রচনা করেছেন 
(৯. গোকুলে যত গোশিনী । 
মোরে কি বলিবে শুনি ॥ 
পরান তেজিবে নন্দ । 
ন! দেখি বদন চান্দ । 
> (২) হে বেল বকুল নিশ্ব । 
5 নী রি ক্ষনে বিল, কক) 











ন! দেখি মরবু তারে । 
কে দেখযাছ কত বারে, সে ॥ 
(৩) লিয়া চলিয়া চলিয়া যাএ 
দোল,এ কুগুল হার । 
ভুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া যাএ 
কুলবতী কুল আর ॥ 
জিপদীর উপযুক্ত রীতিকে কবি 'বুতভঙ্গ' নাম দিয়েছেন । পয়ার ও জিপদীণীর 
কিছ ক্ষেত্রে অতিপবের সংযোজন লক্ষ্য করা যায় ॥ যেমন 
(১) তোলিরা ফিঙ্গিনা দিল পড়ি মোহগত হৈল 
পুন উঠি ধায় কু পরে । 
গিলিব বলি বদন করিয়াছিল বিস্তীর্ণ 
গোবিন্দ ভরল তাএ করে, হে রাজাহে ॥ 
(২) চুৰ্বিয়া বদনচান্দে পুন ফুকারিয়! কান্দে 
ক্ষনে ক্ষনে হয়া অচেতন । 
সে যশোদে, পুন উঠি করয় রোদন ॥ 
ওপরের উদাহরণটিতে অতিপৰ যূল পংক্কির আগে এসেছে। এ রকম বেশ 
কিছু ব্যবহার কাব্যের মধ্যে আছে, যেমন 
(১) হে মোহন, বারে দিয় আমারে প্রাণদান । 
(২) সে গোপিনী, অক্ররতে করয় দইনি । 
মুলত বিলাপ বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিপবের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় । ) 
ছন্দ আলোচনার সময় এই কাকাটির পাঠ সম্পাকত একটি বিশেষ অস্থসরণীয় 
নীতির উল্লেখ এখানে অবশ্য প্রয়োজন মনে করি। আহ্নিক বাংলা ভাষায় 
হলন্ত উচ্চারণ রীতির প্রাধান্য কিন্ত ওড়িয়। ভাষার প্রাধান্য স্বরান্ত উচ্চারণের । 
“ভুবনমঙ্গল’ পাঠকের! যদি স্বরাস্ত উচ্চারণে কাব্যটি পাঠ করেন তাহলে ধ্বনিগত 
সামঞ্জস্ত শ্রতিস্থখকর মনে হবে। উৎকল কবিকুল রচিত বাংলাকাবয পাঠের 
€বলায় সাধারণ ভাবে এই রীতিই অনুসরণীয় । রঘুনাখদাস ও এই রীতি 
আস্তরণ করেছেন, যেমন-__ 
১০ শুন ওহে ভক্ষগণ কহে পরীক্ষিত । 4 
॥ Ente আর কিব। লীল! হৈবে কহু ব্যাসস্থত ...। 7... +:. 





হও ভুবনমঙ্গল 
ৰাঙালী পাঠকেরা প্রথম পংক্কতির শেষ শব্দ ‘পরীক্ষিত’ হলন্ত উচ্চারণে পড়তেই 
'অভ্যন্ত অন্য দিকে শেষ পতক্কির শেষ শব্দটি স্বরাস্ত উচ্চারণে সবাই পড়বেন । 
“পরীক্ষিত” শব্দটি স্বরাস্ত উচ্চারণে পড়লে কানে কোথাও অসঙ্গতি ঠেকবেন1 । 
তখন ‘ব্যাসস্থত’ পড়ার স্বরাস্ত ধ্বনির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ধ্বনিগত সামক্ন্ত 
শ্বজ্দিতহবে। এ কাবা পাঠের সময় সর্বত্রই এই রীতি অঙ্ুলরণীয় । 
সংস্কৃত ব্যাকরণের 'র’ আর *ল' অভেদ এই নীতি কাবা খানির মধ হু 
আগায় অনুস্থত হয়েছে । কয়েকটি উদাহরণ _ 
(১) কৃষ্ণ বলে নিশ্চিন্ত হইয়া চল পুরে । 
তুষারে রমিবা আমি শরদের কালে ॥ 
(২) ধারা হয়! হারা হই বহে উর পরে। 
কুচের কুছ ধুয়া বহ্ধা পড়ে তলে ॥॥ 
কবি রখুনাখদাশ গার কাব্য খানিতে ভাগবতের বহু দীর্ঘ বর্ণনাকে অতান্ত 
সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করেছেন। 'স্বত্র মাত্র কহি'__-এ কথা তিনি 
বহুবারই শুনিয়েছেন। পৃতনাবধের উপাখ্যানটি ভাগণতের মধ্যে বেশ বড়। 
কবি সেই কাহিনীর দেহ-বর্ণনামুলক অংশটি অত্যন্ত ছোট করে কেন বলছেন, 
তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললেন, ‘দীঘ হৈবে পদ কৈলে অঙ্গের বর্ণন ৷ 
এই সংযম যে প্রশংসনীয় তাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । এতে। রচনাটির 
কাবাযূল যথেষ্ট বুদ্ধি পেয়েছে ॥ 
শ্রীদদ্ভাগবতের বরষা-বর্ণনার ধারা কবি অনেকখানি গ্রহণ করেছেন 
কিন্ত তার ভাগবত ব্যাখ্যাগুলো৷ পরিত্যাগ করেছেন ॥ ভাগনতের বিংশতি 
অধ্যায়ের সঙ্গে ভুবনমঙ্গলের ষোড়শ অধ্যায় মিলিয়ে দেখলে এই বক্তবোর প্রমাণ 
পাওয়া যাবে। শরত্বর্ণনার ক্ষেত্রে ও এই এক নীতি অঙ্গন্থত। ভাগবত- 
ব্যাখা! ঝ্চতুণ্ধলির অপুহন্ধপ-বর্ণনাকে কিছু পরিমানে যে গল্প করে, সে বিষয়ে 
সকলেই একমত হবেন। রখুনাথ রচিত এই পরিবেশ তন্াশ্রননী চিন্তাকে 
কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে নিছক প্ররুতিকেই উপভোগ করতে উদ্দক্ক করে। 
ভাবগত দূরত্ব নেই ঠিকই তবু প্ররুতির তত্বাশ্রন্নী ভাগবত ব্যাখ্যা তার 
স্বাভাবিকতাকে কিছু পরিমানে ব্যাহত করে । তাই রখুনাথ এই পথ নি 
করেছেন ॥ 
রখুনাখের পুরস্থরী অগল খদাস কিন্তু 'ভাগবতকে অন্রসরণ করেছেন এবং 
ভার রচনা ছিল মূলত বাদ ॥ জগন্গাখদাসের রচনাটির নামও ভাগবত । 





সুবেনমনল হ 
রখুনাথদাস অস্থবাদের পথ গ্রহণ করেন নি, অন্থসরণের পথ নিয়েছেন, ফজে 
গ্রহণ-বর্জনের অবাধ স্বাধীন'্তা তার ছিল। ভাগবতের মুখ্য কাহিনী ও 
চরিত্রগুলির ব্যত্যয় তিনি ঘটাননি কিন্ত আখ্যানবস্ত গড়ে তোলার সময় গৌৰ 
বিষয়ের অবতারণায় তিনি পশ্চাদপদ হননি । যেখানে এই সব সংযোজন 
কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, বক্তব্যকে কার্থ কারণন্থত্রে গ্রথিত করে তুলেছে, 
সেখানেই তিনি এগুলিকে ব্যবহার করেছেন। বআপন কল্পনার রঙে কাব্যকে 
অহরপ্রিত করার অধিকার এখানে নিতান্তই সীমাবদ্ধ কারণ কবি মধ্যত 
শ্রমস্তাগবতকেহ অনুসরণ করছেন । তবু কবির অধিকার ষ্টার অধিকার । 
তার সীমারেখা একে দেওয়া সম্ভব নয়। কবি রখুনাথ ভার সীমাবদ্ধতা 
সম্পর্কে সতর্ক থেকেও নিজের কল্পনার রঙে কাবাটিকে অঙ্ররক্লিহ্ধ করেছেন, 
এইটিই আমাদের বক্তব্য । 
কাল্পনিক ঘটনার সংযোজনের যে আলোচনা আমরা করেছি, কাবা থেকে 

ছ একটি উদাহরণ তুলে ধরে তার স্বরূপ আর উপযোগিতা এখন বিশ্লেষণ করবার 
চেষ্টা করব | এগুপি কাবোর রপোতক্ধ সাধনে কতখানি সহায়তা করেছে, 
এর দ্বারাই প্রমাণিত হবে । ভাগবতে পৃতনাব্ধ কাহিনীতে আছে, 'ভ্ীকুষের 
ছুই জননী ঘশোদ। ও রোহিলী আগস্থকের সৌন্দর্যে ও প্রভায় খভিস্কৃতের মত 
তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বলার মত সাল পেলেন না। রাক্ষসী 
শিশুকে কোলে নিয়ে মারাত্মক বিষম যাখানো স্তন ভার মুখে দিল১।" 
রখুনাথদাসের পৃতনাকে ত্রজনারীদের সঙ্গে কখোপকথনরত দেখা যায়, তারা 
নীরব দর্শকের স্থমিকায় নেই । পরিচয় জানতে চাইলে 

বোলই পূতন! মৃত্যু হইল মো৷ নন্দন | 

সহিতে নারির আমি স্তনের বেদন || 

তুমার নগরে কার আছে কি বালক । 

স্তনপান দেই আমি করিবু পালক ॥। (তৃতীয় লীলা ) 
চরিত্রটিকে জীবন্ত করে, ব্রজপুরীতে তার ঘুরে বেড়ানোর একটি করুণ পট মি 
রচনা করে, পৃভ্নার কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়নি বরং মানবিক স্পর্শ 
পেয়ে কাহিনীটি উচ্ছলতর হয়েছে, হয়েছে পৃতনা চরিত্রটিও । 

জ্রমন্ঞাগবতের দশম স্কন্ধ দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপীগণের বস্তুহরণ বণিত 

হয়েছে । এখানে আছে, “ভগন্যান পাদের  (গোপকুমারীদের) অক্ষত বিশুদ্ধ 





৪৬ ভুবনমঙ্ষল 
বললেন----*-২। '‘রখুনাখদাস এই অংশের বর্ণনায় বলেছেন, আজকুমারীর) 
তাদের বস্তু চাইলে কু বললেন 
না চিহ্নিব না ছু'ইব আমি তা কেমনে দিব 
নারীগণ পালটা বসন । 
পবনে উড়ায়্যা নিলা আনিবার দোষ হৈল 
জনে জনে কর বিলহন ॥। ( অষ্টাদশ লীলা ) 
এ ক্ষেত্রে কবি ্রীরুষ্ণের কাধে নারীদের পালটা বসন তুলে দেননি, ভক্তদের পরার 
কাপড় শ্রী পরম যত্নে আপন স্বদ্ধে তুলে নিতে চাইলেণ্ড রখুনাখের ভীক্ষ 
নীতিৰোধ বাধা দিয়েছে। ভাগবতের ক্র বস্র্ছলি হরণ করেছিলেন, 
ভুবনমঙ্গলের কুষ' সতাই তা করেননি__খদিস্ড লীলাটি 'বস্হরণ' শীধকেই বর্ণিত 
হয়েছে। 
রাসলীলার স্ুমিকা এই বস্তহরণ । মাধুষরসাস্বাদনের প্রশ্থতিপধ। ভাবী 
বাসসঙ্গিনীদের শ্রী দেহভাৰ বজনের শিক্ষা দিয়েছেন এই পবে। তার। 
দেহভোগের 'আকাক্কাহীন কুফপ্রেষের দীক্ষা গ্রহণ করে রসলীলা আম্বাদনের 
জন্যে দেহে-মনে প্রপ্তত হয়ে উঠেছে । 
ভাগবতে আছে, “একদিন সে সমস্ত ব্রজকুমারীরা নদীতীরে উপস্থিত হযে 
অন্যান্য দিনের মত তীরে নিজেদের বব রেনে শীরুফের গুণগান করতে করতে 
জলের মধ্যে আনন্দে কেলি শুরু করলেন ।' ভুবনষঞ্গলে ব্রজাঙ্গনারা জলকেলি 
করেছেন, তার বর্ণনা আছে, ভাগবতে কেলিবর্ণনা নেই । ভুবনমঙ্গলে জলকেলির 
সময় ত্রজ্জললনার। ক্ঞ্চের গুণগান করেননি, জলক্রীড়ায় মত্ত থেকেছেন, তার 
আনন্দটুকু পরিপূর্ণ ভাবেই উপভোগ করেছেন । সেই জলক্রীড়ার আংশিক বণ না 
তুলে ধরতে আমর! প্রলুক্ধ হচ্ছি_ 
কে করে তোলিয়া জল মারে একুআরে । 
বদন কবলে পুরি ফুফুকার করে ॥ 
কে জলে ডুবএ কেবা টানএ চরণ । 
কোইতোই করে কারে জল বরিষণ ॥ 
ভোড় করি কেবা গণ্ড জলতে পজরি । 
তালিম পদ্ম কুমুদ হয় মরামরি | 
বালি পক্ষ সিরে দিক গাত্রে বোলারোলি । 
করে কর ছন্দি কেবা হয় পেলাপেলি ॥ 4 





ব্ৰজাঙ্গন! তনু সব কাপে শ্ীতজলে । 

কালিন্দী মণ্ডিত কিএ কনক কমলে ॥ 

অঙ্গে না দিশএ কন্ঠাগশের অদ্বর । 

ইতছে দিশে যৈছে শস্তু হৈছে দিগন্বর ৷ ( ১৮শ লীল1) 


্রঙ্াঙ্গনাদের জলকেলির চিত্রটি যে মনোরম, তা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন । 
উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্য। তার অখণ্ড রসম্মৃততিকে ক্ষু্র করবে, এই আশংকায় আমরা 
তা থেকে বিরত থাকছি । 
রখুনাথদাস বিলাপ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত । কাবাটির মধ্যে কখনো যশোদা- 
€রাহিণী, কখনো ব্রজনারীকুল আবার কণনে। বা গোপবালকেরা৷ কাতর বিলাপে 
অজধাম আর বন্দাবনধাম সচক্চিত করে তুলেছে । সকলেরই বিলাপ শরীরকে 
কেন্দ্র করে, তারই অমঙ্গল আশংকায় কখনো। বা তার বিরহে। প্রিয়জনের অমঙ্গল 
'আশংকার মত বিরহবেদনা ও যে করুণ বিলাপের পরিবেশ স্বজন করে তাতে 
যন্দেহ নেই । বৈষ্জরদর্শন মিলন এবং বিরহকে শ্বঙ্গার রসের ছুটো। দিক বলেই 
নির্দেশ করেছে। 
কোন আনন্দই অবিমিশ্ব বা নিরবচ্ছিন্ন নয় । 'অবিষিশ্ব আনন্দ জগ" 

বিধানেরই প্রতিকূল ॥ কবিদের উপলক্ষিতে বড় করেই ধরা পড়ে যে, বেদনার 
ম্লান পটস্মিতে আনন্দের উপলব্ধি গভীরতর হয়ে এ€ঠে। শুধু তাই নয়, নিখিল 
মানবের নিবিড আনন্দ এবং গভীর বেদনা বিশ্বপ্রকুত্তির মধ্যেও ঘে প্রেতিধ্বনিত 
হয়: সংবেদনশীল কবির অস্থরে এ সতাটিও ধরা পড়ে । রঘুনাথ ঠার চতুর্দশ লীল1- 
অধ্যায়ে কালিয়দলন বর্ণনা করেছেন ॥ কালিয় শীরুফকে নিবিড়াভাবে বন্দী করে 
গফুলেছে দেখে শুধু মাত! যশোদাই নন, বৃন্দাবনের ব্দাকাশ বাতাস শোকমদিত 
হয়ে উঠেছে আর তার ব্যাপকতা দবর্গবাপিনের9 বিচলিত করে তুলেছে । সেই 
বণনার একটি অংশ 

নন্দ উপনন্দ কান্দে যশোদা রোহিলী। 

বৃদ্ধ বাল কান্দে যত বরজ্জকামিনী || 

কান্দে ধেহুগণ খগ মগ তরু তূণে । 

মউলি অবনী লুটে গোবিন্দ বিহনে ॥ 

'্বর্গে দেবতায় কান্দে কান্দে দেবলারী । 

কান্দে বক্ষ কিলরী গান্ধী বিদ্ধাধরী | 





Ld ভুবনমঙ্গল: 


না চলে রবির রখ ন! বহে পবন । 

কালিনাগ পরে সব নয়ান জীবন ॥ 

ভ্দাষ স্দাম কান্দে কান্দে বস্ুদাম । 

উজ্জল কোকিল কান্দে কান্দে অভিরাম ৷৷ ( ১৪শ লীলা ) 
ক্ন্দনের এই রকম বিস্তৃত পটস্থুমি, হাহাকারের এই ব্যাপকতা, মানবজগতের 
সঙ্গে বিশ্বপ্রক্ুতির, মর্ত্যের সঙ্গে শ্বর্গের__এমন বিলাপাত্মক একাত্বত! সাহিত্যের 
জগতে বিরল। রখুনাখ বিলাপ বণ নায় নিজেকে উজাড় করে দেন, একথা বলা 
শন্যায়,নয় । 

কালিয়দলন এবং অন্যান্য অসুর নিধন এক শ্রেণীর লীলা নয়, নয় গোব্ধন 
ধারণ বা কুবংজা তারণ। অন্থ্রনিধন জন্তুভশক্কির বিনাশ এবং লীলার এই 
উদ্দেশ্য নিয়েই ভগবান নরদেহে অবতীণ” হয়েছিলেন । কিন্তু কালিয়নাগকে 
নিধন করেননি কুষ্ণ তাকে অন্যতম ভক্কে পরিবতিত করে নিয়েছিলেন ॥ 
গোবর্ধন-ধারণ লীলার 'দভান্ধরীণ উদ্দেশ্রটিও বিশ্লেষণ যোগা । ইঞ্জপুজার 

দীৰ্ঘকালীন এতিহ৷ ভেঙ্গে দিয়ে একদিকে ভোগালক্ রাজশক্রির গর্ব খব 
করেছেন আবার অস্থাদিকে পৰত্ের সাঞ্ছদেশ গোচারণে স্থযোগ দেয় তাই পর্বতের 
শ্মারাধনাই গোপদের পক্ষে প্রশন্ত__এই আধুনিকতার শ্থরপাত ঘটিয়েছেন । এই 
প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীহুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্কিটি স্মরণীয় । তিনি বলেছেন, ‘ইন্দের 
সহিত সংঘর্ষ কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত লীলাবিকাশ । ইন্দ্র বেদের একজন শ্রেষ্ঠ 
দেবতা, ইন্্পুক্জা বেদের সময় হইতেই প্রচলিত "আছে ॥ বধণের 'অধিষ্ঠাতা, শক্ত 
উত্পাদনের নিয়ন্তারুপে কুখিজীবী ৭ পশুপালক সমাজে াহার প্রাধাগ্চ 
প্বতঃস্বীকৃত। হঠাৎ বালাক্রীড়ারসে নিমগ্রচিন্ত কের দৃষ্টি এই ইন্দযন্জের প্রচলিত 
প্রথার উপর পড়িল। তিনি স্বপ্রাচীন প্রথার উচ্ছেদলাধনে ক্রুতসকল্প হইয়া 
গোপসমাজে ইহার অনাবস্যকতার কথা প্রচার করিলেন ও উহার পরিবর্তে 
গোত্রাক্ষশের পূজা, দরিজ্রসেব। ও গোবর্ধন পবতকে মাল্যস্ষিত করিয়। উহার 
সংবর্ধনা করিবার লিদেশ দিলেন ॥ করষ্ণের এই ধর্মসংস্কারকক্ূপটি অতান্ত 
অপ্রত্যাশিত ও তাহার বাল্যলীলার সাধারণ প্রক্কতির একটা সাধারণ 
ব্যতিক্রম । তিনি বে যুক্তিপ্রয়োগে ইন্দ্র বন্ধ করিলেন তাহা অনেকটা 
আধুনিক যুগের নৈৰনিৰ্ডরতাযুক, প্রারুতিক শক্তিতে -আস্বামীল বৈজ্ঞানিক 
লোভাবের অনুন্ট |: প্রকৃতপক্ষে: নন্দ এবং বুদ্ধ গোপদের ইঙ্পুজার 
উদ্যোগ এবং এর ৮৪৯ যুক্তিভুলি শোনার পর বলেছিলেন, 'রজোগুপে 





জুবনমঙ্গল > 


বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এই রজোগুণে চালিত হয়ে মেখের! সবত্র বৃষ্টিপাত করে থাকে । 
প্রজারা সেই মেদ্ধারাই জীবিত থাকে । সেখানে ইন্দ্র কি করবেন ? আমরা বন 
ও পরতে বাস করি, আমাদের নগর, জনপদ, গ্রাম কিছুই নাই । পর্বতই 
বআমাদের যোগক্ষেমের কারণ । তাই গো, ব্রাহ্মণ ও পর্বতের যক্ত আরম 
ককরুন* ।' চিরাচরিত যুক্তিহীন ক্রিয্াকলাপ বন্ধ কারে তার জায়গায় যুক্তিসিন্ধ 
কর্ণের প্রবর্তন আধুনিকতার অন্যতম যৃলাবান দিক এবং শরীক ভাগবাতের মধ্যে 
সেদিকেই ব্রজ্বাশিদের দৃক আাকখণ করেছিলেন । তিনি জানতেন যে, গবীদ্ধ 
ইন্দ্র এই অপমান নীরবে সহা করবেন! । তিনি তাই স-ঘধের জস্তে প্র্তত 
হয়েছিলেন এবং শক্তিমদমত্র ইন্দ্রের দর্প নিঃশেষে চুপ“ করেছিলেন । 


কুন্দা-তারণ সংক্রান্ত কাহিনীটিও প্রতীকী ৷ কুদর্শনা এই নারীকে পরম 
স্দর্শনায় রূপান্তরিত করা, দুক্ৃত দলন ব। অস্থর নিধনের পূর্ব প্রতিশ্'ত অবতার- 
কর্তবোর মধ্যে পড়েনা । যিনি পরমন্তন্দর তার আবিভাবে সমস্ত অস্থন্দরের 
তিরোধানই স্বাভাবিক । শ্যামনথন্দর ম্বহ করস্পর্শে কুন্দাকে হুল্দরী করে তুলে সেই 
সত্যোরই প্রতিষ্ঠা করেছেন । 


কুব্জা-তারণ কাহিনী প্রসঙ্গে ডঃ হরেরুষঃ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'অস্বরাক্রাস্তা 
পৃথিবী, স্বশক্তি কংপরাজ্যে বন্দিনী, তাই তিনি কুক্জা। খিনি রাজ্ছোশ্বর হুন, 
ত্চিনিই পৃথিবী ভোগ করেন । তাই তিনি মখুরায় পশ্যান্্রী। কংসকে উত্দর্তন 
শহ্থলেপন দানই তার নিত্যকর্ণ। কংসের ধনুর্জেজ 'আমদ্ত্রিত হইয়! বলদেব সহ 
শীর্ণ মখুরায় 'আসিয়াছেন, কিন্তু পুরবাসিগণ নীরব । মহাসতা সেদিন স্থৃতি 
পরিগ্রহ পুৰক দুক্কতিবিনাসে অগ্রবর্তী হইয়া রাজপথে দাড়াইয়1 উচ্চারণ করেন 
কয়জনের ? 'সস্তরে কুষণনুরক্তি রহিয়াছে কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার 
উপায় নাই । সিধি এবং শ্ব্খলারক্ষার নাথে ক তাহাদের অবক্দ্ধ । পুরবাসি- 
গণের ষখন এই অবস্থা, তখন এই বারনারী, এই কুন্দ আসিয়া রুষকে বরশ 
করিলেন, বলিলেন আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমার 1" 


শ্রম্ভাগবতে আছে, ‘সেই নবদেহ্ধারিণী রূপ, গুণ ও অদাধসস্পন্ন হয়ে 

কামাবেশে শঈরুফের উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ আকহণ করে বলতে লাগল- প্রভু, এস 

গৃহে যাই, তোমাকে আমি এখানে রেখে ঘেতে পারব না৭। কু প্রতিশ্বতি 

দিয়েছিলেন স্বকার্থ সাধন করে তিনি অবস্তই কুন্জার গৃহে আসবেন ৷ রখুনাখদাস 
s 





এত ভুবনম্গল : 
“এই কাহিনীর সবটুকুই নিয়েছেন কিন্ত বণনার ভঙ্গিতে হন্দরতর করে বলেছেন 
এয কুজা নিজের মনোহর রূপ দশন করার পর, 

চরণে লুটির। বলে শুন দামোদর । 

তুমিত করল মোরে এখনি হন্দর ॥ 

না করিয় লাজ আমি কহি এ দিদ্ধান্ত । 

নিশ্চয় হইবে তুমি পরাণের নাথ ॥ 

চল মোর মন্দির হইয়া সাবধান ॥ 

বিলগ্ব হইলে নিশ্চে না রাখব প্রাণ ৷৷ (অষ্টাতিংশ লীলা ) 

এখানেও কচ বলেছেন। “রাজাঝে ভেউ।। আমি আসিব তে| পুরে, 

কিন্তু কুক্জার শেষ কথাটি বড় ন্দর । 

বলএ বিল যবে তুমার গমন । 

উপাড়িশ্না যাব মোর দু গোটি নয়ান ॥ (ওর) 
£য নয়ন রূপ দর্শনে উদ্বেলিত হয়েছে, সে ছুটি নয়্নকে চিরদিনের মত অন্ধ করে 
দিলে রূপ মোহ থেকে অস্ত মুক্তিলাভ সম্ভব হবে। নিজের পরিবতিত 
রমধীয় সৌন্দর্যকে কেন করে যে ভোগাকাক্া পীড়ার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে, তা 
থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হবে। কুঞ্জার শেষ ঘোৰপাটি যোগ করে রখুনাথ নিঃসন্দেহে 
কাব্য সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি করেছেন ॥ 

ফের বালালীলা সবজনীন আর সবকালীন "আকর্ষণের বিষয় । অ্রজে সেই 

লীলার মনোমুগ্ধকর দিক যুগে যুগে কাবো, সাহিতো, চিত্রে, সংগীতে আর 
ভান্বর্ষে নানাভাবে প্রকাশ করে শিল্পীরা তৃপ্তি পেতে আর দিতে চেয়েছেন । 
নব্বইটি অধ্যায় সম্বলিত জ্রমন্তাগবতের দশম ্বন্ধটি ভাবুক আর শিল্পীর কাছে 
চিরনবীন আর অফুরন্ত রসের উৎস হয়ে আছে । ভাবুকের কাছে ত! জ্ঞানের 
আর শিল্পীর কাছে তা বর্পঢা স্ষ্টির উৎস । রী স্বয়ং ভগবান কিন্ত এখানে 
তিনি বন্ধ, পুত্র আর প্রেমিকের ঘনিষ্ট মানবিক সম্পর্কে বন্দী হয়ে আছেন । 
ভ্রচৈতন্ত ও বিশ্বাস করতেন যে, এই মধুর ক্ষপের উপলব্ধি উ্বর্ষময় কূপের উপলন্ধির 
চাইতে উচ্চতর এবং আনন্দদায়ক ৷ তাকে ভক্ত ঘনিষ্ঠ মানবিক বন্ধনের মধ্যে 
পেয়েও তার গরিম। এবং মহিমা বিশ্বত হয় না। এে হয় ন! তার কারণ হল, 
এ দুটি সম্পূর্ন ভিন্ন রূপ । কিন্ত একথাও স্বীকৃত যে উভয় র্ূপই ভক্তির সাধনায় 
ভক্তমনে প্রতিভাত হয় তবু আস্তগত্য আর শ্রদ্ধা থেকে এশ্বরধ্ময় রূপের দর্শনে 
ভীতি, বাত্সলা-সখা-প্রেম থেকে মাুর্যময় কূপের দর্শনে ভক্তি জন্ম নেয়), 
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কাহিনী-কাব্যে ভাবাবেগের স্থান নেই বলে বলা হয় কিন্ত রীমন্তাগবতান্তসারী 
রচনা যদি শুধু মাত্র ভক্তি আর এতিহেরই ঘনিষ্ঠ অনুসরণ হয়, তার কাব্য যুলা 
অবনমিত হতে বাধ্য । এই শ্রেণীর রচনার মধ্যেও নই! শ্বীর জীবনোহ্সারিত, 
গভীর উপলব্ধির স্পর্শ আত্মস্থ ছড়িয়ে দিয়ে রচনাটিকে রসোত্রীর্ণ এবং যুগোত্তীর্ণ 
করে তুলতে পারেন । প্ররুতপক্ষে রঘুলাখনাস ও তাই করেছেন, ভাগরতের 
কাহিনীগুলিকে জীবনরসের পিঞ্চনে সম্পূর্ণ নতুন আধারে তুলে ধরেছেন । এই 
রচনার কোন চরিত্রই ভক্তির শৃন্খলে বন্দী হয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে নি ॥ তার! 
ন্রেহ-ভালবাপায় আনন্দ-বেদনায় আর দশজন মাহ্ুযের মতই জীবন্ত আর 
স্পর্শকাতর । অথচ এ অভিযোগ 'আনা। সম্ভব নয় যে, রঘুনাখ ভাগবতের চরিত্র" 
শুলিকে ভিঙ্নাদর্শে স্থষ্টি করেছেন । গ্রহণ-বর্জন, সংকে[চন-প্রপারণ সব কিছুই 
নিয়স্ত্রিত হয়েছে কবির সমাজ-সচেতন চিন্তা আর বিচার প্রবণতার সাহায্যে 
তবু জীমন্ধাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিন্ধম্প দীপশিখার যত সবক্ষণ প্রচ্ছলিত 
থেকেছে । বস্তুত এইখানেই রখুনাখদাষের কাবাসাফলা । 

আক সন্ধিনী, সন্ধিত এবং হলাদিনী শক্তির অর্থাৎ, সৎ, চিৎ এবং আনন্দের 
রসঘন নররূপী বিগ্রহ । ললিতা-বিশাখা-চন্সাবলী এর! সকলেই হলাদিনী শক্তির 
মানবী রূপ । এর পূুর্ণন্বরূপিণী রাধ!--যদিও ইনি প্রত্যক্ষভাবে ্মন্তাগবতের 
মধ্য অঙ্গপন্থিত । গোপীদের প্রেম মধুর রসাশ্রিত। কান্ত ভগবান, কান্তা 
ভক্ত । বহিরঙ্গের লৌকিক বিচারে য! পরকীয়। বৈষ্ণবদর্শনের নিগৃঢ় বিচারে তা 
কিন্তু লৌকিক পরকীয়া নয়, রাগাস্মিক। ভক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র । প্রাচা 
অলংকার শাস্ ও পূক্কার রসের সহায়িকা, হিসেবে অক্তোড়া বা পরো সযত্রে 
বর্জনীয় । বৈষ্ণৱ দর্শনে সাধারণ মাহুদের ভগবন্তক্ধি সাধন. সাপেক্ষ ভাই তা 
সাধন ভক্তি নামেই চিন্ছিত। অপরপক্ষে বৃহত্তর অথে গোপিনীদের ক্ষণ ভক্তি 
জন্সসিদ্ধ তাই সে ভক্তি সাধ্য ভক্তি নামেই বিশেযিত। তার! শ্রীরুষের বৃন্দাবন- 
লীলাকে বৈচিত্রা আর বিস্তৃতি দিয়েছে তাই তারা, লীলাবিস্তারিক। নামে খ্যাত । 

রঘুনাথদাস তার সপ্তৰশ লীলা-মধ্যায়ের জন্তে ‘বংশী অন্ররাগ’ নীহক ব্যবহার 
করেছেন । অনুরাগ পূর্বত্রাগ নয়, রাগাহ্থগামিত! । গোপরমণীদের জন্মসিদ্ধ 
ক্ষণ ভক্তির অন্থগামিতাই রখুনাখ তাঁর শাকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । কবির 
বৈষ্ণব দৰ্শন সম্পর্কে স্থগভীর জ্ঞানই এর ছার! প্রমাণিত । 

বংশী অঙ্গরাগ লীলার পূর্ববর্তী অধ্যায় হল বধ! বর্ণনার অধ্যায় । ভুবনমঙ্গলের 
এই ষোড়শ অধ্যায়টি তেমন আকংণীয় হয়ে ওঠেনি । যে কোন কারণেই হোক, 
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কবি বর্ধার বর্ণনায় বড় বেশী সংযতবাক্‌ বরং তুলনাস্বলকভাবে পরবর্তী অধ্যায়ের 
শরৎ বর্ণনায় তাকে কিছু পরিমাণে সহজ দেখা যায়। ষোড়শ অধ্যায়টি পাঠ 
করার সময় মনে হয় এর সমাঞ্চিটি স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে কিন্তু সবল পুখিতে 
ভপিতাংশটি নেই। কে জানে, হয়ত লিপিকর প্রমাদে কিছু অংশ পরিতাক্ত 
হয়েছে । শরৎ বর্ণনা এর তুলনায় কিছু বিস্তৃত এবং আবধণীর । বধা কত 
বিদায় লেবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়েছে রুষ মেঘের দল । 
কবির বর্ণনায়__ 
কুটিল তেজল ঘন শুকল বরণ । 
বর্ধব হইল শশী রবির কিরণ ॥ 
বৃন্দাবন তকুলতা হৈল কুন্থমিত ৷ 
কমল কুমুর ইন্দীবর প্রচলিত ॥ 
মধুপানে মত্ত হৈল মধুকরগণ । 
সারা-শুক পক্ষীগণ মিলি বহু স্বন ৷৷ ( সপ্তদশ লীলা) 
বহিঃগ্রক্কতির পরিবর্তনে মানব প্রকুতিরও পরিবর্তন ঘটে এ সিন্ধান্ত নতুন নয়। 
বধার রূপ বৰ্ণন! করার পর কৰি বিদ্যাপতি (বাঙালী বিদ্যাপতি ) বলেছিলেন 
বরিখএ পুন পুন আগিদহন জঙ্থ 
জানলু জীবন অন্ত ৷ 
বিস্তাপতি কহ শুন রমশীবর 
মিলব পু গুণবন্ত ॥ 

এ কালের বাঙালী কবিদের শিরোমণিকেও বার পটপ্থমিতে মিলনের তীত্র 
'কাক্ষা প্রকাশ করতে শোনা গেছে বহু কবিতায় আর গানে । গার উপন্যাসের 
নায়িক| বর্ষা ভেজা এক বিকেলে ভেবেছিল, “থাক সব বাধা ভেঙে, সব ছিধা উড়ে 
অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্সে-জন্ম-স্তরে আমি তোমার । 
আজ বল। সহজ । আজ সনন্ত আকাশ শে মরিয়া হয়ে উঠল, হু ভু করে কীষে 
হেকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষার আজ বন-বনাস্র ভাষা পেয়েছে, 
বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো, আকাশে কান পেতে দাড়িয়ে রইল 1-. ঠিক 
মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল" । 

পরিপূর্ণ বর্ষার দান পরিচ্ছন্ন শরং। দেই শরতেই কাসলীল। আস্বাদন 
করলেন জরীক্বক্চ এবং গোপিলীরা । এর ক্ষেত্র বস্ুরণ লীলাতেই প্রস্তত করা 
হয়েছিল । যাই হোক, এই রাসলীলা কা হলীসক ক্রীড়া কিন্ত বিভিন্ন পুরাণে 
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বিভিন্নভাবে বণিত হয়েছে । সাধারণভাবে বলা যায় যে, হরি বংশে এই লীল! 
প্রাকৃত, বিষ্ণু পুরাণে প্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক কিন্ত শ্রীস্তাগবতে এই লীলা 
বৰ্ণনা সবাংশে আধ্যাস্মিক । রাসলীলা যে মাধুর্ধ রসেরই নির্যাস তাতে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। ডঃ হধা বন তার “ভাগবতে উরু" নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য 
গবেষকদের রচন1 থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হুরিবংশ থেকে পদ্যপুরাশ 
পর্যন্ত রুষণলীলার ধারা অন্ুপরণ করলে দেখা যায়, তার এশ্র্ধস্বরূপ ধীরে ধীরে 
এসে মাধুর্দস্বকূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্ত দশম স্বন্ধের কাহিনীগুলি লক্ষ্য 
করলে এই অভিমত স্বীকার করে নেওয়া যায় না। রাসলীলার পরে পরীর 
শক্খচূড়, অরিষ্ট, কেশী ও ন্যোমান্থর প্রভৃতিকে বধ করেছেন। এসব লীলায় 
শক্তি-মত্তার প্রকাশ তাই এগুলিতে তার এশ্বর্যই প্রকাশ পেয়েছে ॥ যেখানে 
স্মেহ ভালবাসার প্রকাশ, মাধুর্য সেখানে । বন্ধত ভাগবতে উভয় লীলার সময়, 
সে কথ! বহুবার উল্লিখিত হয়েছে । বরং এভাবে বল! যায় যে, ব্রজলীলায় 
মাধুর্ধরসের ব্যাপকতা এশ্বর্ধের প্রকাশকে আচ্ছাদিত করেছে আর মথুরা এবং 
দ্বারকায় তার এশ্বর্ঘের দীস্থিতে ঢাকা পড়েছে মাধুর্য রস । 


জন্মের পর নবজাত শিশুর এধর্ঘজতপ দেখে হস্থদেব-দেবকী বিস্মিত হয়েছিলেন 
আবার কংসবধের পরও কারামুক্ত অবস্থায় তাঁদের অন্তরে এ ভাবের উদ্রেক হয়। 
অজলীলায় কিন্ত নন্দ-যশোদা, ব্রজকুষারীর1 এশ্বর্দের প্রকাশ দেখেও কুষকে পুত্র 
"সার সখা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি । যশোদা পুত্রের মুখগহবরে 
বিশ্বদর্শন করার পরও তেমন কিছু বিহ্বল হননি__রখুনাথের কাব্যে তো নয়ই । 
গোবধন-ধারণ লীলায় কৰি রুষেন্র এশ্বর্মময় মুত্তিকে কি অপূর্ব কৌশলে মাধুর্যরসে 
মণ্ডিত করে তুলেছেন, ভুবনমঙ্গলের পাঠকমাত্রেই তা উপভোগ করবেন ॥ যে- 
পুত্রের মাথায় একটা ফুল দিলে সে ব্যথা পাবে ভেবে যশোদা সে কাজ থেকে 
বিরত থাকেন, তিনি কি করে সহ! করবেন সেই পুত্র হাতে পর্বত তুলে ধরে 
দাড়িয়ে আছে ? তখন 
জননীর মন জানি গোকুল হ্দর মণি 
মন্দ হাসি বলে আগো মাএ 
ছুখমনা সহ তুমি. বসিতে না পারি আমি 
কিছু মুখে দিয়ে আমি খাএ ॥ 
কৰি রখুনাথ কিন্ত এইখানে থামলেন না । আনন্দের এই ভোজ্জে কোথাও যদি 
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তিলমাত্র ক্রটি থেকে যায় তাহলে যে আনন্দময়ের আনন্দস্বরূপটিই স্থত্ন হয়। 
রখুনাথ তাই করনার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে বললেন__ 


ভোজন করাএ রাণী হাসি বলে নীলমণি 
কিছু দিয় সখাগণ মুখে । 

সে আমার প্রাণ সখ! কেমনে ভুদ্িব একা 
মোর লাগি পাইল অত দুখে ॥ 

বাণ্টি বাটি রাণী দিল সকল বালক খাইল 
দেখে হাসে এ যধুমঙ্গল । 

কেনরে আভিত্র জাতি উচিষ্ট খাইতে মতি 
দেহি লাগি হৈল মহাবল ॥॥ 


বিশ্বের আনন্দ যজে সকলের যদি আমঙ্রণ না-রইল, সে যজ্ঞ যে অসম্পূর্ণ থেকে 
যা॥৷। বড় যত্ু করে তাই আনন্দের অংশ সকলের মধো ভাগ করে দিলেন মাতা 
আর তাতেই আনন্দ পেল পরিপূর্ণতা! অন্কদিকে এরশ্বর্ধের প্রকাশ ঢাকা পড়ে গেল 
মাধুরের ।নবিড় আচ্ছাদনে । সমান্তরাল ক্ষেত্র প্রঃণ করা যেতে পারে যে, অর্জুন 
বিশ্বকূণ দর্শন করে হ্হিবল হয়ে পড়েছিলেন, প্রার্থন। জানিয়েছিলেন 


যচ্চাবহাসার্থবসৎকুতোহপি 
বিহারশঘণাসনভোজনেছু। 
একোহববাপাচুত তৎসমক্ষত 

তৎ ক্ষানরে ত্বামহমপ্রমেরন্‌ ৷ ১১.৪২ 


ভার কণে আকুল আবেদন শোনা গিয়েছিল, হে জনাদন, তুমি তোমার সৌষ্য 
মানবকূণেই পুনরধিষ্ঠিত হও। আমি সেই ন্ধপ দেখতেই আকাম্খা করি । মাতা 
যশোদ। বিশ্বক্ূপ দর্শনের পর মুহূর্তেই দিবা শ্বপ্রের মত সে সব কিছু ভুলে গেছেন, 
ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেধেছেন, ছড়ি নিয়ে শাসন করতে উদ্যত হয়েছেন । তাই 
বলছিলাম, ব্রজলীলায় মাধুরধরসের ব্যপকত! বিদ্যুৎ দীপ্তির মত এশ্বর্ধ প্রকাশক 
খটনাগুলিকে ঢেকে ফেলেছে । রছুনাথ ভার কাব্যে কোন কোন অংশ বর্জন 
করেছেন তার আলোচনায় পূবেই এ কথা উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি মাধূর্ঘ- 
রসেরই সেবক। যাই হোক, রাসলীলা মাধুর্ধরসের নির্ধাস হলেও তার পরবর্তী 
কালে ভাগবতে ্রকুষের এশ্বর্ধময় সত্তার প্রকাশ বণিত হয়েছে । 


« 


=> 
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রখুনাথ দাশ তীর রাসপঞ্চাধ্যায়ে নিজের মলের সমস্ত মাধূর্ঘরস উজাড় করে 
ছেলে দিয়েছেন। শরৎকালের স্বন্দর পটন্থুমিতে শ্রী গোপিনীদের ভক্তি- 
স্থধাপানে আগ্রহী হয়ে আনন্দে মূরলী ধ্বনি করতে লাগলেন ॥ তখন__ 
স্ন্থর মুরলী শুনি গোপী এক আরে ভপি 
পাইয়া বিষম কান চিন্তা । 
দিখ সখী নন্দ স্থন্থ কি মধুরে বাএ বেণু, 
লেন কুলে থাকিবে বণিতা ॥ 
আরে সমীরে, . সুইলীর নাদ কৈল চিন্তা ৷ 
নন্দ সোনার মূরলী ধ্বনি আপ করে যে কানচিস্তা পোপরমণীদের অন্তর মখিত 
করে তুলেছিল, তাদের কলত্যাগে প্রণোদিত করেছিল, সে ‘কাম’ কৃষ্ণ কামনা 
ফোন গীতিইচ্ছা’. তাই তা শ্রেষ্ট প্রেম । 
কিন্তু বংশীধ্ষনি কতখানি বিপা্র স্ব্ট করতে পারে বাংলা সাহিতো তার 
প্রথম পরিচগ্র পাওয়া গেছে বড় চণ্তীদালের শরীচঞ্চ কীর্তন কাবো। সে কাবোর 
একচলিশটি পদ সমস্থিত *বংলী 1০ দেখা যায, রাধা আর ভার সধীদের দৃষ্টি 
ব্ঁকধণ করবার জন্যে উফ নানারকম বান্ধধ্বলি করেও ঘখন বিফল হলেন তখনই 
আশ্রয় নিলেন বাশির । সেই বাশির হুম্বরে তখন নি জিপংলারকেই মুগ্ধ করে 
ক্ষেলেছেন। রখুনাথ দাসের শারদ রাল বর্ণনায় বংশীধ্বনির বিবরণটি 
এই রকম 
দাণ্ায়া কদন্ব তলে থাকি ত্রিভঙ্গীরে । 
মুরলী 'অধরে দিয়! গায় কলম্বরে ॥ 
জগ্ডজন উচাটন করে যেই মত । 
তেমনি বাশরী ধ্বনি করিল তুরিত || 
কামবশে গায়ন করেন একন্বরে । 
আপনি আপনি নাম শুনে নিজ পুরে |) 
তেজল কিরতী কুল লাজ কৈল দূরে । 
কাপিছে সকল তঙ্ মদনের শরে ॥ 
চতুর সহ কম্া তাএ চারি গুণে । 
বাহিরিল কুষ সখ দিশিলা কারণে ৷৷ ( পঞ্চবিংশ লীলা) 
রখুনাথ তার ভুবনমঙ্গলের পাটি লীলা-অধ্যায়ে রাসলীলার বর্ণনা দিয়েছেন 
ক্ষিন্ত্সপ্ডুলিথেকে--তবযূজক- ব্যাখ্যা! বন করেছেন ॥ এর ফলে এই অধ্যান্ব 
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গুলিতে মাধুর্যরস আরও যনীত্বৃত হয়েছে। অন্তান্ত অংশগুলি ভাগবতের বণনা 
থকে তেমন কিছু পৃথক নয়। বৃন্দাবতী প্রসঙ্গটি পূবেই আলোচিত হয়েছে, তার 
পুনরুলেখ নিসপ্ররোজন। রখুনাথ দাসের কাব্যন্বৃত রাপলীলা অংশ বন্দর 
পাঠকদের যে গ্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই 
পৰে গোপিনীরা শীকুষ্কে ভজনাকারিদের প্রকারভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। 
ভাগবতে আছে, শীকঞ্চ তাদের বলেছেন যে পৃথিবীতে আস্মারাম ( ত্রহ্মানন্দে মগ্ন 
এবং বাহ! দৃষ্টি পন্য , আপ্যকাষ ( পূ্ণকামের বিষয় পেয়েও ভোগেচ্ছাহীন ), 
'অরুতঙ্জ (যার। উপকার বিশ্বত হয় ) এবং গুরুজ্বোহী ( যারা উপকারীর অপকারে 
লিপ্ত হয় ) এই চার শ্রেণীর ভঙ্গনাকারী দেখা যায় । রখুনাথ দাস গোপিনীদের 
প্রশ্নের উত্তরে দাশ্া, সখা, বাৎসল্য আর মধুর--এই চার প্রকার কুষণ রতির উল্লেখ 
করিয়েছেন শ্রকষ্ণকে দিয়ে। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রথুনাথ 
সবৈধর্বশালী এ্ীরফের প্রতি ভক্রমনের শান্ত রগাশ্রিত রতিতে আস্থাবান 
ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ শান্ত এবং দাস্য রসাত্রিত রচনা পরচৈতন্ত যুগে 
নেই। এই যুগে সধ্য, বাৎসল্য "মার মধুর রসেরই প্রাধান্য । রখুনাখ দাশ রসের 
ও উল্লেখ করেছেন মনে হয় এই কারণে যে, দান্ত ভাবের মধোই ভালোবাসার 
"চন! হয়, তার বিকাশ আর পু তা ঘটে সখ্য, বাৎসল্য আর মধূরভাবের মধ্যে ॥ 
বঘুনাথপান কলত কতকগুলি সংযোজন কাহিনীর ঘুক্তিবতাকে সবগ্রাহ করে 
তুলেছে। অষ্টাদশ শতকের কৰি ঘুক্কিধাদের দ্বার পরিচালিত হয়েছিলেন, এর 
প্রমাণ কাবোর মধ্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। ছ একটি উদাহরণ তুলে 
খরলে বক্তব্যটি স্পঃতর হবে ॥ 
জবস্তাগবতের ১৫শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে থে গাভী আর গোপবালকেরা 
তৃৰ্ণার্ত হয়ে কালিন্দীর বিষাক্ত জল পান করে প্রাণ হারালে শ্রী, তাদের 
অম্বৃতব্ী দৃষ্টিতে বাচিয়ে তোলেন । যোড়শ অধ্যায়ে বল! হয়েছে যে কালিন্দীর 
বিষাক্ত জল বিশুদ্ধ করার ইচ্ছায় শীরুফ কালিয়কে নিগৃহীত করে সেখান থেকে 
তাকে অন্তত পাঠিয়েছিলেন ॥ রঘুনাথ এখানে এসে সম্পুর্ণ নতুন একটি কাহিনী 
হরি করেছেন । কংস যখন দেখল যে তার পাঠান সব বীর রুষ্ষের হাতে প্রা 
দিয়েছে তখন কালিয় নাগের সুখে কুষণকে তুলে দেবার একটি শঙ্থা৷ আবিষ্কার 
করল । পে নন্দর কাছে দূত পাঠিয়ে খবর দিল হে 
সহম্রদল কমল সহশ্ৰেক ভারে । 
€তালিয়া কমল তত্ব দিবে তে! কুষরে ৷৷  (অয়োদশ লীলা) 
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ব্াজমুদ্রাস্কিত এই আদেশ পেয়ে নন্দ বিচলিত হলেন কিন্ত ক্ষণ তাকে সাস্বনা দিছে 
নিজে দুল তুলতে গেলেন আর সেই অবসরে কালিয় দলনপর্ব সমাধা করলেন । 
আর একটি মাত্র এই শ্রেণীর সংযোজন উল্লেখ করব । ভাগবতে আছে 
গোচারণে যাবার সময় ক্ুষ্ণ-বলরাম সহ গোপবালকেরা তাদের খাছ নিয়ে 
যেতেন । ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়ের শুরুতে আছে, ‘গোপবালকের! বললেন হে রাম, 
হে মহাবাহু, হে দৃ্দমন উরু, আমাদের ক্ষুধার কষ্ট হচ্ছে, অনুগ্রহ করে ক্ষুধার 
শাস্তি কর১০। খারা খাবার নিয়েই গোচারণে যেতেন ভার! সেদিন কেন হঠাৎ 
ক্ষধার্ত হলেন? রখুনাথ একটি অন্দর কারণ স্ষ্টি করলেন । তিনি বললেন 


গোপাল বালকে যে বংস্টতে দিয়া কর । 

বোলে তুমি শুনহে গোবিন্দ হলধর ॥ 

আজ খরতরে তুমি কৈলে বেপুন্বর । 

আনিতে নারিলু আমি যার যেবা অন্স ॥ 

গৃহ যাইতে বহুদূর না পারি চলিতে । 

জীবন বিকল আমার বনফল খাইতে ৷৷ (উনবিংশ লীলা ) 
অতএব গোপবালকদের প্রধার্ত হয়ে ওঠার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ তৈরি হল 
"আর সেই সঙ্গে সমস্ত দায়িহুটি রুষণ বলরামের ওপরই বর্ডাল । তথখন ক্বষ্ণ তাদের 
আকুল হয়ে পড়তে মানা করে বজ্জ স্থানে গিয়ে খাস ভিক্ষা করে আনতে পরামর্শ 
দিলেন । রখুনাথ এমনি ছোটখাট সংযোজন ঘটিয়ে কাব্যের শুধু শোভা বর্ধনই 
করেননি, কোন কোন ক্ষেত্রে হুন্দর যুক্তিসিক্ধ পরিবেশ রচন1 করেছেন । 

ইতান্াত্তর যুগের এই কাব্যখানিতে তার প্রতি অন্ধ৷ এবং তারই গ্রদলিত 

আীবনদর্শনের প্রতি অনুরাগ মিশে আছে। একাধিক ভণিতায় কৰি 
গৌরহুন্দরকে প্রণাম জানিয়েছেন ॥ কয়েকটি ক্ষেত্রে গীতোদ্দেশ্যে রচিত বিশিষ্ট 
অধ্যায়ের শিরোদেশে ‘গৌরাঙ্গ রাগে’ গাইবার নির্দেশ আছে, এ সব যে কোন 
পাঠকের চোখে পড়াই শ্বাভাবিক । গৌরাঙ্গ অন্স্কত বিনয়ের আদর্শও রঘুনাখ 
গ্রহণ করেছেন এবং সীরুফের আচরণে সেই বৈষ্ণব বিনয়ের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছেন । সেই স্রন্দর উদাহরণটির উল্লেখ করছি । ধস্থযজ্ঞে আহত হয়ে 
ক্রফ-বলরাম মধুরায় পৌছে কংসের রাজসভায় প্রবেশ করলে চাণুর এবং মুষ্টিক 
ভাদের মজযুদ্ধে আহ্বান জানাল । এর উত্তরে কষ শুধু বলেছিলেন, “আমরা 
বালক, আমাদের সমান বলশালী বালকদের সঙ্গে বাহযুদ্ধের ক্রীড়া করতে চাই । 
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অএক্সপ হলে মলসভাসদ্দের অধম স্পর্শ করবেনা৯৯ 1’ কিন্ত রখুনাথ দাসের বর্ণনায় 
শুনি_ 

চাগুর বচনে বোলে গোকুল স্বন্দর । 

আমি ত বালক তুমি মেরু মহীধর ॥ 

না জানি এ যুদ্ধ রীতি শ্ব শাস্ত্র গুণ । 

জানিয়ে কেবল গাব বিচার দোহন ॥ 

খাইতে পুড়। ভাত ফিরি যাইতে ঘোর বনে ॥ 

তা এ বল এ বচনে ধর্মের লঙ্ঘনে ॥  ( চত্বারিংশ লীলা ) 


কাবাখানির মধ্যে সুন্দর এনন বহু ছত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে যেগুলো 
নিষ্ঠাবান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এই অংশগুলি বর্ণনীয় 
বিষয়কে কতখানি সৌন্দধঘণ্ডিত করেছে তা কিন্তু উদ্ধত অংশগুলি থেকে অন্থমান 
কর! যাবে না, এগুলিকে সংপ্লি্ পটস্থমিতে বিচার করে দেখতে হবে । তবু 
এই বিচ্ছিপ্ন উদাহরণগুলি স্থষ্টির দিক থেকে অনবদ্ধ, এ ধারণ! অবশ্থাই স্থজিত 
হবে এই আনায় তার কয়েকটি উদ্ধত করা হল_ 
(১) আগে ধেছ বৃন্দ পাছে গোকুল সুন্দর । 
গোপীগণ সব সিন্ধু মন্থন মন্দর ॥ 
(২) পনস্তে লাগন্তে গোপী অঙ্গবাস তেজে । 
গোবিন্দ নেত্র চাতক ঘনরসে মজে ॥ 
(৩) কেমনি বাঁচবে অবে রুষণ মখুরাতে যাবে 
বোলি গোপী হইল দহন । 3. 
শিশিরে নলিনী যেন হৈল ক্ষীণ গোপীগণ 
শোক ভরে বুজল নয়ান ॥ 
(৪) এ সংসার এইমত যেই বৃক্ষ পরি স্থিত 
তারে মেলে পথ শ্রান্ত জন ৷ 
শ্রম সারি চলি যায় সে স্থানে সে বৃক্ষ থায় 
কার সঙ্গে না করে গমন ॥ 


সর্বশেষ উদ্ধৃতিকে গভীর জীবনধোধ সক্জাত উক্তি বলে গ্রহণ কর! সঙ্গত ॥ - 
বৃক্ষ স্থাবর । শ্রমকাতর পথিক শ্রম অপনোদনের উদ্দেশ্বে সাময়িকভাবে তার 
ছায়ায় আশ্রয় নেয় কিন্তু বিগত্-শ্রম পথিক, কাল বিল নঃ করেই চলে হায় ॥. বৃক্ষ 


=> 
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কিন্ত তার স্থাবরতা পরিত্যাগ করে পথিকের সঙ্গ নেয় না? উদ্দিষ্ট উপহেগচি 
হুল সংসার এবং জন্সগ্রহণকারী মানুষ । জন্ম মৃত্যুর ধারা পথ বেয়ে মানুহ 
পৃথিবীতে আলে নিদিষ্ট কর্ণ সম্পাদনের জন্য ॥ সে কর্তব্য ফুরদলে তাকে চলে 
যেতে হয় কিন্ত সংসার তাকে অনুলরণ করে না। দীর্ঘ 'অভিজ্ঞত'লদ্ধ সত্যের 
এমনি স্বাক্ষর প্রকাশ, কাব্যটির যূলা অনেক পরিমাণে বধিত কণ্ছে। 

কাব্যটির মধ্যে উড়িস্থার সমাজচিত্র এবং পলীচিত্রের প্রতিফলন সম্পন্ট। এ 
না থাকলেই বরং পাঠকেরা বিস্মিত হতেন । কাবাটির মশ্যে একাধিক ক্ষেত্রে 
কবি বলেছেন যে, অভ্তভ শক্তির মুখোসুবী হবার পর কষ গৃহ প্রত্যাগত হলে 
মাতা গোবৎসের পুচ্ছ পুত্রের মাথায় বুলিয়ে দিয়েছেন কনে! বা গে দুর রজ 
পুত্রের অঙ্গে স্পর্শ করিয়ে সমস্ত অমঙ্গল দূর করে দিয়েছেন। জানা গেল, এখনে। 
পজীগ্রামে প্রাচীন ব্যক্তিরা এ রীতিকে মান্য করে চলেন । গোপীনীর। তাদের 
অপহৃত বস্ধ সংগ্রহ করতে এপে বিশেষ ধরণের নাম বলে নিজেদের শাড় গেছে 
নিতে চেয়েছে। পে সব নামের শাড়ি এককালে উড়িস্তা খুব এচলি + | ৭ । 
কষ্ণ গোপিনীদের অলক্ষে বৃন্দাবতীকে নিয়ে অন্ধত্র চলে গেলে তার ।৭ল/প 
করেছে আর চারপাশের গাছপালাকে সব্বোধন করে রুখে সংবাদ জানতে 
চেয়েছে । সেখানে রখুনাখ দাস এমন কিছু নাম উল্লেখ করেছেন গ্ণডোল 
উড়িস্তাতেই প্রচলিত । উন্াহরণের বোঝা ন! বাড়িয়ে আমরা কবির পণ) 
অন্থসরণ করে “সত মাত্র' উল্লেখ করলাম । 

কাব্যখানির ভাষা, ছন্দ, “অলঙ্কার, সমকালীন সমাজ চিত্র প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মৌল প্রতিপাস্থ বিষয় হল রচনাটির কাব্য মুল) 
নির্ধারণ কর! । বিচ্ছিন্নভাবে নানা উদাহরণ তুলে ধরে বা বিশদভাবে বিশ্নেধ্ণ 
করে কাব্যের উৎকর্ষ বা অপকথ প্রমাণ করা সম্ভব নয়, এ আমর! অবস্তই স্বীকার 
করি। আমরা এ কথাও মানি যে, রসোত্তীর্ণতার বিচার করার জন্যে কাবোর 
প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তিকে একজে নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। তাহাড়। রসোপলগ্জি - 
যেখানে একাস্তই সন্ধদয়তা নির সেখানে মধাযুগীয় ভক্কিবাদী সাহিত্যের সঙ্গে 
যুক্তিবাদী যুগের পাঠক কতখানি সহৃদয়ত! স্থজন করে অগ্রসর হতে পারবেন, 
লে প্রশ্নটিও যথেষ্ট যূল্যবান । আমর! এ সব কিছুই স্বীকার করে নিয়ে আলোচনার 
প্রবৃত্ত হয়েছিলাম যে প্রত্যাশা নিয়ে ভা হল এই যে, আমাদের উদ্ধ,তি-আত্রিত 
বিচার বিশ্লেষণ আগ্রহী পাঠককে কাব্যটির রসাস্থাদনে কিছু সহায়তা করবে । 
মধ্যযুগীয় সাহিত্য মূলত ধর্মাত্রনী হলেও লেশুলির আন্বাদন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আাবেগ 
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নির্ভর নয় । এ যুগের যুক্তিনিষ্ঠ বিক্গেষণেও এই শ্রেণীর রচনা হুগোত্তীর্ণ কাবোর 
স্বীকৃতি লাভ করতে পারে । 

রঘুনাথ দাস অষ্টাদশ শতকের কবি । আপন চিন্তা ও অভিক্চির বশবর্তী 
হয়েই তিনি তার পূ্বস্থরী অগন্সাখদাস, দীনবন্ধুদাস বা রুষ্চচরণ পট্টনায়ককে 
অনুসরণ করে ভাগবতের অনুবাদ করেননি । ভাগবতের অন্থলরণে তিনি একটি 
মৌলিক কাব্য স্থষ্টি করেছেন এবং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন মাতৃভাষা 
রা প্রধান্তগ শিক্ষার সাহাষো প্রাপ্ত নয় এমন একটি ভাষা । আমাদের বিশ্বাস, 
সমস্ত প্রকার বাধা সত্বেও রখুনাথ দাস তার প্রতিভার স্পর্শে আরচ্ছ কাবা শ্বটিতে 
পুর্ণ সাফলা অজন করেছেন । 
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উপসংহার 


উতৎ্কলবাসী অষ্টাদশ শতকের কবি রখুনাখদাস । তিনি সংস্কৃতজ্ঞ । 
সংস্কতভাষায় মৌলিক গ্রন্থ আর প্রখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকখানি টাকাশ্ড 
রচনা করেছেন তিনি । পড়িয়া ভাষাতে তার রচিত মৌলিক কাবা পাওয়া 
গেছে আর সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে বাংল। ভাষায় রচিত একখানি কাবা। 
সেকালের উৎ্কলীয় কবির! প্রথাহুগ বাংলা শিক্ষার সুযোগ পাননি অথচ তাদের 
এই ভাষায় বাবহারিক জ্ঞান ছিল প্রচুর । এর ফলে গুদের ব্যবহার করতে 
হয়েছে ওড়িয়া লিপি ॥ মধাযুগের বাংলা কাবা ধারায় এদের অবদান সম্বন্ধ 
আলোচনার ফোগা॥ কাব্যগুলি পুখির আকারে লিপিগত বাধা নিয়ে দর্থকাজ 
নবহেলিতই পড়ে ছিল। সেগুলি লিপ্যন্তরিত করিয়ে সম্পাদনার কাজে এক 
দশকেরও বেশি সময় নিযুক্ত আছি । এই শ্রেণীর মাত্র একখানি কাকা, দ্বারিকা- 
দাসের মনসামক্গল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃবেই প্রকাশ করেছেন ।* প্রকাশিত 
ন! হলেও এই শ্বয়ংনিয়োজিত সম্পাদনার কাজে, পরিবেশ এবং সামর্থ্য যতদিন' 
সুযোগ দেয়, নিযুক্ত থাকার ইচ্ছা আছে। জানি সাধ আর সাধ্যের রেখা 
সমান্তরাল নয় তবু বিশ্বাস করি, আস্করিক কামনা আর অনলস প্রচেষ্টা বা 
হয় না) 

রখুনাথদাসের ভুবনমঙ্গল একদিক থেকে এতিহাসিক রচন। কারণ ইনিই 
একমাত্র কৰি খিনি নিজেকে গদ্রদেশী বলে চিহ্নিত করেই বলেছেন যে, ইৰি 
বাংলায় ভাগবতাহুসারী একটি কাব্য রচনা করছেন ॥ কবি বিনয়ের সঙ্গেই 
বারংবার পাঠকদের কাছে আপন ভাষাদোষ ক্ষমার চোখে দেখবার অনুরোধ 
জানিয়েছেন । শ্বভাবতই পাঠকদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা 
ভাখাজ্ঞান নিভরযোগ্য নয়, এই আত্মমুল্যায়নের পরও রদ্ুনাথদাস এই ভাষায় 
কাব্যরচন। করার প্রয়োজন কেন অনুভব করলেন । 

আমরা। পুবেই উল্লেখ করেছি যে, উড়িশ্বায় উৎকল লিপিতে বাংলা ভাষা 
ভিত্তিক কাবা রচনার স্থজ্রপাত হয় যোডশ শতকে । সপ্তদশ আর অষ্টাদশ 
শতকের বেশ কয়েকজন কৰি মাতৃভাষায় কাঁবারচনার প্রায় সমান্তরাল ধারায় 


= চারখানি পির পটি সন্কলন বর্ধমান লি্ববিগ্ঠালয প্রকাশের আত গ্রহণ করেছেন। 
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৬২ ই ভুবনমঙ্গল 
বাংলাভাষায় কাবা রচন। করে এটিকে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-শাখায় পরিণত 
করেন । রছুনাখদাসের জীবহকাল ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত অমরকোযের টীকা 
রচনার কাল স্মরণে রেখে এই অন্থযানই সঙ্গত বলে মনে করি যে, এর বাংলা 
কারাথানি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদেই রচিত । অতএব এ অনুমানও সঙ্গত 
থে, উতকলীয় কবিকুলের বাংল! বাকারচনার স্বর্যুগটি ইতিমধ্যেই তার যূলাবান 
অবদান সিয়ে তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ॥ এই এতিহধারায় তার পক্ষেও 
কিছু রচনার শহষে'জন যে প্রায় বাধাতামূলক, এই অন্ুহৃতিই ছুধল বাংলা 
ভাদা-জানসম্পন্ন কৰিকে এই কাব্যখানি রচনায় উত্দদ্ধ করেছে। একদিকে 
কালা কারোর এতিহাধারায় আসন শক্তির যোগসাধন সম্পকিত কর্তবাবোধ 
আর অন্যদিকে বাংলা ভাষাজ্ঞানের ন্যুনতা। সম্পর্কে সচেতনতা, কবিকে 
একাধিকণার পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতে নীতিগতভাবে বাধ! করেছে। 
এছাড়া তার গত্যন্ত্র ছিল ন। । 

দুবনমঙ্গলের দ্বিতীয় পুথি আজও সংগ্রহশালায় এসে পৌছয় নি) দ্বিতীয় 
পুথি সংগ্রহের সম্ডবন। ও উচ্ছল নয় । ফলে এই পুথির পাঠ মিলিয়ে নিয়ে দেখ। 
এবং সম্পাদনার স্থযোগ এক্ষেত্রে মেলেনি । সাধারণত একখানি পুথি সম্পাদনার 
দিক থেকে প্রশন্ত নয়, তার পাঠ আদর্শ বলে চিহ্কিতও হয় না । কিন্তু উড়িস্যায় 
বাংলা পুথির ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখা ছাড়া গত্যন্তর 
নেই । বিখযবন্তর গুরুত্ব এবং রচনাপ্তলির আরও কিছু পুথি সংগৃহীত হবেনা 
মনে রেখেই এই ধরণের কয়েকখানি পুথি সম্পাদন! থেকে বিরত হইনি । 
চিরাচরিত রীতি অনুসরণ না করেই একখানি পুখিই সম্পাদনার জন্য শ্রদ্ধার 
বঙ্গে গ্রহণ করেছি। এ পুশিখানি জীর্ণ এবং কীটদষ্ট । তৰু সব বাধা-বিপত্তি 
সেও দ্বিতীয় পুথির পথ চেয়ে না খেকে প্রাপ্ত পুথিটি যতখানি কাব্য পাঠ 
আর রসবোধে শহায়ত। করতে পারে, সম্পাদনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি 
দেওয়া হয়েছে। পুথিটি অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে 'অন্লিখিত এবং এই 
'অঙুলিখন কবির মুল রচনা থেকে কি অন্য অস্কলিপি থেকে, সে তথা জান। 
নেই । তবে পুখির অভ্যন্তরীণ সাক্ষা এই তথোর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে 
যে, এটি অঙ্তুলিপিরই অস্থলিপি । মুল পুথিতে সীধকের সংখা, অধ্যায় সমাপ্তির 
খোষণা প্রহৃতিতে ভাষাগত অশুদ্ধি এত বেশি লক্ষ্য করা গেছে যে, পুথিটি 
মুল রচনার অহুলিপি কখনোই বিশ্বাস করা যায় না। আমর! সংস্কৃত এবং 
তৎসম শব্দের বানানে হাত দিয়েছি, অন্তত্র প্রায় কোথাও দিইনি ॥ এর ফলে 





ন্ছুবনমঙ্গল *্৩ 


একই শব্দের একাধিক বানান ৷ প্রাচীন এবং অর্বাচীন বানানের সহাবস্থান 
বোধ হয় এইটি প্রমাশিত করে যে, কবি প্রাচীন বানানই ব্যবহার করেছিলেন, 
লিপিকরের হাতে কিছু ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন ঘটেছে ইচ্ছাকৃতভাবে, কিছু 
হয়ত বা! অসতৰ্কতায় । অষ্টাদশ শতকের শেষ পবে উছব ( উৎসব ), ওশোক 
(অশোক ), লোতেক ( লোতক-হশ' ), স্ৰজন ( দুজন ), জ্ৰুমন ( দুতি ), 
প্রোহিত (পুরোহিত ) প্রভৃতি শব্দ তাদের 'আকুতির পরিবর্তন ঘটিয্েছিল। 
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘লেখনকার জগন্নাথ দাস’ যখন পুথিটি নকল করেছিলেন তখন 

ওঁ সব শব্দ বিবর্তনের ধারায় নতুন আকার অবশ্তাই নিরেছিল এবং সেই বিবতিত 
রূপগুলি লিপিকর জানতেন । যূল পুথিতে ( যে পুথি থেকে জগন্নাথদাস তার 
অহুলিপি প্রস্তুত করেন ) পুরনে! বানানই ব্যবহৃত হয়েছিল, না হলে যে বানানগুলি 
পুরনে। আকারে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি লিপিকরেরই বাবহৃত- এ অঙ্গুমান 
অসঙ্গত এবং কালাতিক্রমণ দোৰদুঃ। যাই হোক, ভাষাতাত্বিকের৷ যাতে 
পুখিটির ভাষা থেকে একট! স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন তাই সম্পাদনার 
নামে ভাষার চরিত্র-পরিবর্তনের কোন চেষ্ট। করিনি । 

রখুনাখ বাংল! আর ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে ব্রসবুলির অপুর্ব সমস্ত ঘটিয়েছেন । 
“বৈলে' ( বলিলে ) বা ‘হৈলে’ শব্দের সঙ্গে কবি অবলীলাক্রমে *তৈছে', যৈছে’, 
“যৈগন', ‘বরিখন’ প্রতি শব্দকে মিলিয়ে দিয়েছেন, কোথাও অসঙ্গতি নেই 
বরং শ্রতিশুভগত। এসেছে । ভাষাশিল্লী হিসেবে কবির এই কৃতিত্ব পৃথক 
“আলোচনার অপেক্ষা রাখে । 

কাবো সাহিত্যে সমকালীন সমাজের প্রতিফলন ঘটেই, রখুনাথের 
ভাগবতান্থুপারী কাব্যে খটেছে। এ বিষয়ের আলোচন! পুববর্তী পরিচ্ছেদে 
কর! হয়েছে। ভুবন মঙ্গলের অষ্টাদশ লীলা অধ্যায়ের শীকে 'নতত্রত পুজা'র 
উল্লেখ আছে ॥ শ্রীমস্তাগৰতের সংশ্লি কাহিনীতে আছে কাত্যায়ণী ত্রতের কথা 
কিন্ত রছুনাথ তাকে নতত্রত বা স্্পুজার ত্রতে পরিবাঙিত করে উতৎ্কলীয় 
পাঠকদের কাছে পরিবেশটিকে ঘনিষ্তর করে তুলেছেন । এই পরিবর্তনে 
ভাগবতের কাহিনীতে কোন অসংগতি ঘটেনি কারণ এই কাহিনীর পরিণতি 
উভয়ক্ষেত্রেই বস্থহরশে । কাবাটির মধ্যে এখানে ওখানে কিছু খাগ্চ-্রবোর 
নামোলেখ করেছেন কবি এবং তার অবসরে উড়িস্কার কিছু বিশিষ্ট খাস্য-ভ্রব্যের 
নাম এসেছে সে সব তালিকায় । বলা বাহুল/, এতেও রচনাটির কাব্যযূল্য 
বেড়েছে বই কমেনি । 
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রখুনাখদ।স তার ভুশ্নমঙ্গলে ভাগবতের অন্নরণ করেছেন কিঙ্ অতান্ত 
সভর্কজাবে এীশ্ব্দভাবাত্মক অংশশুলিকে কোথাও বক্তন করে কোথাও বা সেগুলিকে 
গোৌঁণভাবে উপস্থিত করে মুখ্যত মাধুর্ভাবাম্মক ংশগুলিকেই শিজের মনের 
মাধুরী মিশিয়ে বর্ণনা করেছেন । কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সংযোজন ঘটিয়েছেন, 
সে প্রপঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং কিছু সংযোজিত অংশের সাহাঘো বক্তব্য 
প্রমাণ করার চেষ্টাও কর। হয়েছে । 
প্রিজনকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেই সঙ্গে দেবতাকে প্রিয়জন 
পরিণত করার এতিহ আমরা বহুন করে চলেছি । আমাদের পারিবারিক এবং 
ধর্মীয় জীবনে এর পরিচন্গ অজভ্র। ভাগবতের প্রুফ স্বেচ্ছায় নানবযুতিতে 
মানুষেরই প্রিজন হয়ে এসেছেন । একেই বলা হয়েছে 'লীলা'। এই লীলা 
আনন্দের প্রকাশ কিন্ত এরই অবসরে জগতের প্রকৃত কল্যাপ সাধিত হয়েছে। 
এ যেন ঈশ্বরের বহুমুণী শক্তিকে তারই নানাভাবে খুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা । খিনি 
জন্মঃহিত তারই নরলীল! আস্বাদন এবং ভক্তদের সেই লীলা শরান্বাদনে সহায়তা 
কর।। শ্রাতি-স্বতিতে এই লীলাকেই শ্রে্ বল! হয়েছে । তিনি ভগবান, সত) এবং 
নিতা, তবু যশোদার কাছে তিনি একান্তই নর শিশু, বালগোপাল। এই 
গোপাল যখনই কোন অশ্ুভশক্রির মুখোমুখী হয়েছেন, মাতা ঘশোদার মাতৃহৃদয় 
মখিত করে ক্রন্দনের ধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে । রখুনাখ সে 
বিলাপ রচনা করেছেন মাতৃ-অন্তরের সমন্ত বেদনাকে অঙ্গীকার করে, তাই তার 
বিলাপ-ংশগুলি এত মরবস্পশশ । এ ক্ষেত্রে কবির সাফল্য প্রশ্নাতীত । 
উলফের এরিক শির প্রনাণ যশোদ। পাননি এমন নয় কিন্তু সে সব তার 
মনে রেখাপাত করে না, পুত্রকে পুত্র ছাড়! অন্য কোন কিছুই ভাবতে পারেন লা 
মাতা যশোদ|)। অনুর এপেছেন কুষ্ক বলরামকে মখুরায় ধন্থঘজ্জ নিয়ে যেতে । 
রাজার আদেশ এবং লে রাজা স্বরং কংস ৷ সকলেই যাবার জন্যে প্রন্তত কিন্ত 
মাতার চিন্তা তার বালক পুত্র কুষ্ণকে নিয়ে । এই দুধের ছেলে বিদেশে বিভুয়ে 
পিরে কী যে করবে, সেই ভাবনার যশোদ। নিতাস্তই বিচলিভ। গোচারণ শেষে 
গুহ প্রত্যাগত পুত্রকে কোলে নিয়ে খাইয়ে দেবার হখোগ ভার থাকবে না, 
একৰ! ভেবে নন্দরাণী বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন । বলরামই একমাত্র ভরসা । 
তাকে ডেকে বললেন বিদেশে ছোট ভাইটিকে লক্ষ্য রাখতে । ভাইটি 
কাস্বে বা চিত্ৰ পিতুলি তা এ গজ অশ্ব বলি 
চিত ভীতে লুচে আমার কোলে ।__ 
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দেওয়ালের ভান্বর্ষে, ছবিতে এমন কি হাতী ঘোড়ার পুতুল দেখে যে ছেলে 
“এখনে! ভয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকোয়. তাকে কী করে মা বিদেশে পাঠাতে 
পারেন? মধুত্রায় অসংখা হাতী ঘোড়ার চীৎকার শুনে বেচারার কী অবস্থা! 
হবে? মনে হয় না, মানব শিশুর এর চাইতে জীবন্ত চিত্র, ভ্রীরুষণকে নিয়ে, 
আর কোথাও আকা হয়েছে বলে। কবি থে বলেছিলেন, “কেবল মাধুর্য সার 
নন্দের কুমার" তার মধ্যে এতটুকু অভিরঞ্চন ছিল না। সেই মাধুর্ষের সারাৎসার 
রঘুনাথ দাস তার ভুবনমঙ্গলে পরিবেশন করে গিয়েছেন । 

ডঃ স্বকুমার সেন তার বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, 
পূ ৬৮৬৯ ) বর্ধমান জেলার পরশুরাম দাসের নাম উল্লেখ করেছেন । ইনি নাকি 
উড়ি ্যায় কিছু কাল বসবাস করেছিলেন এই সেই সময় গড়িয়া ভাষায় ‘মাধব 
সঙ্গীত’ নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন । এই পুথিটি বিশ্বভারতী পুথিশালায় 
(রি ৯১৪) রক্ষিত আছে । আর কোন বাঙ্গালী ওড়িয়া ভাষায় কাব্য রচন! করেছেন 
বলে আমাদের জানা নেই। অত্যন্ত সাম্প্রতিককালে অন্নদাশন্ধর রায় একটি 
ব্যতিক্রম । ইনি উড়িশ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এ'র প্রাক্-ন্রাতক পর্ধায় পর্যন্ত 
পড়াশোনা উড়িস্যায়। এ'র পক্ষে ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য স্থ্টি কর] খুবই 
স্বাভাবিক ছিল । কিন্ত প্রায় তিনশ’ বছর ধরে উড়িস্থাবানী বহু কবির বন কাব্য 
রচনার ঘটনাটি তুলনাহীন । €সই তিনশ" বছর আমাদের এই বিশ শতক থেকে 
এমন কিছু দূরবর্তী নয় কিন্ত আমরা মনের দিক থেকে এই শ্রেণীর ঘটনা থেকে 
এতদুরে এসে পড়েছি যে, সেইসব কবির মানসিকতাটি ঠিক মত অনুভব করার 
শক্তিও আজ আমাদের নেই । ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কতখানি উদারতা 'ঠাদের 
ছিল, মানবপ্রীতি স্বান-কাল-পাজ্রের কতখানি উদ্ছে উঠতে পেরেছিল, সে আমাদের 
কল্পনার বাহরে । উন্নতি আমাদের অবশ্কই অনেক হয়েছে কিন্ত তার জন্যে যে 
নৈতিক-চারিত্রিক অবনতি আমরা স্বীকার কলে নিয়েছি, তুলনামূলক বিচারে 
তাদের মধ্যে সামগ্রন্ত আছে:কিনা সে বিচার আগামী দিনের ইতিহাস করবে । 
তবে এটুকু বলার অধিকার এই মুহূর্তে আমাদের আছে, আমাদের তথাকথিত 
অগ্রগতির জন্যে আমর* বড় বেশি মূল্য দিয়েছি । অগ্রগতি যদি সংবীর্ণতাসুখী 
হয়, বিচ্ছিন্ন তাধমী হয়, মান্তষে-যান্ছষে হিংসা আর দ্বপারই নামাস্তর হয়_তাকে 
অগ্রগতি আখ্যা দেওয়া উচিত কিনা সে বিচারও ভবিস্কাতে হবে । আমাদের 
অভিজ্ঞতা বলে, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনি, ভবিস্বাতেও করবে না। 

অতীতে প্রত্যাবর্তন কেউ করতে পারে না, একান্ত আস্মপ্সিকভাবে চাইলেও 
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তা সম্ভব নয়। তবে অতীতের ইতিহাসে যা কিছু শরন্ধের ছিল তাকে শ্রদ্ধা 
জানাতে শিক্ষিত মান্ুঘ কোনদিন কাপণা করবে না, এ ভরসা রাখি । মধাযুগের 
বাংল! কাব্য ধারায় উৎকলীয় কবিদের অবৰান এমনি একটি শরন্ধেয় ঘটনা । 

পুথি সম্পাদনার কাজে যে নানা প্রকার বাধার সন্মুখীন হতে হয় একথা 
লকলেই জানেন । উড়িস্তা রাজা প্রদর্শশালার ডি লিপিতে লিখিত 
তালপাতার পুথিশুলিকে বাংলা লিপিতে পরিবতিত করে সম্পাদনার কাজ যে 
মোটেই ক্রটিহীন হয়নি, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ক্ষপেই অবহিত । অজ্ঞাত এই 
ভ্লচনার ধারাটিকে কিছু সম্পাদিত কাজের সাহাযো সাহিত্ান্ুরাসী পাঠকদের 
হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্য ঘে আমার হয়েছে, শূলত সেই কারনেই আমি কিছু 
পরিমানে তৃপ্তি লাভ করছি। পরবর্তীকালে এই পুখিগুলির কাজে ধারা 
এগিয়ে ক্মাসবেন, তাদের কাজের ভেতর দিয়েই বর্তমান কাজের ক্রটিবিচ্যাতি 
সংশোধিত হবে আর সেই সঙ্গে বহু নতুন তথোর সংযোজন ও যে ঘটবে পে 
বিষয়ে আমি আশাবাদী । আআগাষীকালের সেই সব গবেষকদের জন্য আমার 
এই কাঙ্গ যদি কিছু মাও সহায়তা করে, তা হবে আমার পক্ষে মন্ত বড াস্বনা । 

ভূগনেশ্বরের পুখিশালায় যেটুকু কাজ করা সম্ভব হয়েছে তা যে এই বিভাগের 
অধ্যক্ষ পণ্ডিত নীলমনি মিশ্রের কআস্থরিক সহায়তারই ফলে, একথা বার বার 
উল্লেখ করাও যথেষ্ট নয়। সহায়তার পরিধি এতো ব্যাপক যে কোন ভাবেই 
তার জন্য রুত্ত্রতা জ্ঞাপন সম্ভব নয়। এই সঙ্গে স্বরণ করি এই বিভাগের 
অন্যান্য কমণদের আর উক়্িস্যা রাজা সাহিত্য একাদেমীর অক্সতম এডিটর 
ভঃ ভগবান পঞ্ডার অরুপন সাহায্য । 

আগেই বলেছি, আমার এই শ্রেণীর কাজের প্রথম সম্পাদিত পুখি প্রকাশ 
করেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিষ্যালয় । অন্যতম রচনা রখুনাথদাসের ভুবনমঙ্গল 
খানিও তার! প্রকাশের জন্য গ্রহণ করলেন, এর জন্য আমার ক্রুতজ্ঞতার অস্ত নেই । 
বাংলা বিভাগের বর্তমান অধাক্ষ শ্রদ্ধে ডঃ প্রশবরঞন ঘোষকে এজন্য অজন 
সাধুবাদ জানাই । আমি এবিশ্বাসে স্বদৃঢ় যে এই শ্রেণীর গ্রস্থনুলির প্রকাশন দায়িত্ব 
বিশ্বধিষ্ঠালগুলিরই গ্রহণ করা সঙ্গত । মনে হয় এর ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন । 

্রন্থণানির সম্পাদনায় বহুজনের কাছ থেকেই নান! ব্রণ গ্রহণ করেছি । 
সম্পাদনার উৎকর্ষ যদি কোথাও ঘটে থাকে সে তাদেরই গুণে, অপকর্ষ সংক্রান্ত 
অপরাধ একান্তই আমার । 











ভি 


ভুবনমঙ্গল 
শুন ওহে ভক্তগণ কু জন্ম লীলা । 
যেই লীলা শুকদেব পরীক্ষে কহিলা ॥ 
কংসের প্রতাপ সহি নারি দেবগণ । 
শিব শেষ পুরন্দর চতুর বদন || 
প্রভু নিজ স্থলে মিলি লব্বি পদতলে । 
যার যেবা জতি ভণি পরান বিকলে || 
জ্রাহি প্রভু ভগবান 'অখিল ঈশ্বর । 
এ সব অখিল ভার সম্ভাল১ তুমার ॥ 
তেজিলু অমর! আমি কংসাস্থর ডরে। 
রাখহ শরণ তুমার চরণ পয়রে২ ॥ 
দেব বাক্য শুনি মন্দ হাসে পীতবাসে । 
বলে কংসনাশনে জন্মিব আমি অংশে ॥ 
বস্তুদেব বীর্দে দেবকীর গর্ভগতে | 
আঙ্গ দশমাসে জন্ম হইব্‌ সাক্ষাতে || 
বিলম্ব না করি শ্রদ্ধা চলে নিজ স্থানে । 
আমার তুমারে ভেট হৈবে বৃন্দাবনে ৷ 
ইঞ্জ আদি দেবগণে চলিল ভুবনে । 
ব্যাসস্থত কহে শুন পরীক্ষ রাজনে ॥ 
আপনি শ্বইচ্ছা করি প্রভু পীতবাসে । 
নিজ কূপে প্রকাশ দেবকী গর্তবাসে ॥ 
অবনী মধারে শোভা এ বন্দি মন্দিরে । 
আকাশ নিমল বহে মলয় সমীরে ॥ 
এমনে সে দশমাস সম্পূর্ণ দেবকী । 
সহি নারে গভের বেদনা মহাদুখ ৷ 
বলে প্রাশনাথ চিন্ত প্রভু আদিযূল । 
সহিতে নারিব আমি গভের আকুল ॥ 
ষষ্ট গভ জন্মিল এমনি কেনা নয় । 
কিবা মেকুগিরি গুরু লাগিছে সংশয় ॥ 


6) লামলাও (২) পায়ে 


৬৭ 





কেশবাস অসম্ভাল৯ অবনী শয়ন । 
দাণ্ডাইয়া করে বারে ভূমিতে মগন ॥ 
চাপে বহৃদেব তারে উঠে ঘন শূল। 
চিন্তয়ে দুজনে দয়া কর আদিমূল 1) 
ভাত্তর রুষ্ণ অষ্টমী সিংহে দিবাকর । 
রোহিনী নক্ষত্র বসে ভোগ জুধাকর || 
শুভ বেলে২ জনম হইল আদিযূল । 
অঙ্গ তেজে তাত মাত নয়ান ঢাকিল ।। 


দীর্ঘ ছন্দ 
বনী মঙ্গল দিশে ফিটেও পাদ্ব' লোহাপাশে 
সকল প্রহরী নিদ্রাভর । 
ডাক দিয়ে নিশাশাল জান ত কংস ত্বপাল 
কেমনে বঞ্চিল! বন্দীঘর ॥ 
আকাশে দুন্দুভি সুরে অপসরী নৃত্য করে 


দেখয়ে তাত জননী রূপ ইন্দ্র নীলমণি 
কিরীটী কৃগুল পীত বালে ॥ 
নাসে গজমোতি বরে রত্রমাল! লুলে উরে 
কটিতটে কিন্কিনীর সারে। 
চরণ কমল বেলি তায়ে নৃপুর খঞ্জনী 
কূপ কোটি কাম ভ্রান্তি হরে ।। 
তায় দেখি তাতমাত জানিল এ যূল তত্ব 
জন্মিল দেব নারায়ণে । 
লুটল চরণ তলে গাদ গদ ৰাণী বলে 
তুষার জনম কি কারণে | 
পুরবে বালক দ্র বাষিদ্াছে কংস নষ্ট 
খনি করিবে সেইমত । 
৯) শসানাল, ৰেলাৰাল ২) পভ সময়ে ০) খুলে যায 
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কর এই পরিত্রাপ না রহে আমার প্রাণ 
বলি পুন করে দণ্ডবত* ॥ 
হাসি বলে নীলমণি শুন জনক জননী 
তুষি মোরে লুচাজ২ গোকুলে । 
নাশিব অবনী ভারে হেবা কষণত তুমারে 
তবে হবে ভুবনমন্দলে ৷ 
মোরে লয়! শীস্রতরে রাখিবে নন্দের ঘরে 
আলিম নিজুগল জন্স তাতে । 
তারে লয়! বন্দীঘরে সে কহিবে জন্ম মোরে 
বিক্রমিতে যাবে শুণ্য পথে ॥ 


শুনান 
অত আগা দিল প্রস্থ কমললোচন । 
নিজ তেজ বালক স্বন্ধণ সংগোপন ॥ 
নাড়ী বন্ধ ছন্দে থাকি করয়ে রোদন । 
কুষঃ মায়া বলে না জানয় কুনজন ॥ 
মানসে জাহ্নবী স্থান কৈল ভোজবীরে । 
অযুতে গোদান দিব বিচারে মনরে | 
তুরিতে কুমর বাহিরিল বস্মদেব । 
শির পরে ধরি বলে রাখছে মাধব 11 
ফিছিল কপাট সব নিবিল প্রদীপ । 
ঘোর অন্ধকার নিশি মেঘের প্রতাপ ।। 
‘বিন্দু বিন্দু জলধার ঝটক বিজুলি। 
চলে বসুদেব চিত্তে গোবিন্দ স্থমরি । 
ভিজিল শ্যামের অঙ্গ ক্ষুদ্র জলধারে । 
শেষদের ফনিছত্র ধরে শির পরে ॥ 
হেনকালে মিলিল লে উগ্রসেন বীর । 
উগ্র মতি হয়া? ভ্রমণ করয়ে নগর ॥ 
খড়গ ঝমকি বলে কহি তোরে চোর । 
« নিশ্চে যাবে পরাণ আমার হস্তে তোর ॥ 
৯) নমস্কার, প্রণাম ২) প্রকিয়ে রাখ ০) হু 








৬ 
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ভয়ে কাপে বহৃদেব ন! স্ছুরে কহিতে । 

ভাতের আকুল প্রহু জানি দয়া চিত্তে ॥ ৮ 
বলে ওহে উগ্ৰসেন না কর তন । 
আমিহ জনম হৈল তুমার কারণ ॥ 
নাশিয়! কংপকে তোরে স্থাপিবারে পাটে? । 
যাবে তাত ঘক্চাল২ না কর তুমি বাটে ॥ 
তুমি কে না জানি আমি বলে উগ্রসেন । 
চতুনুজ কূপ তারে দিলে দরিশন ॥ 
বলে উগ্রসেন শিরে দিয়া বেনি কর । 
আজ নিস্তরিলু সামি শরণ তুমার ॥ 
দয়ার সাগর প্রহু দয়া কৈল তারে। 

চল উগ্রসেন এক আগ্যা লগ্ন শিরে ॥ 
পায়া শান্তি প্রসাদ আনন্দে নৃতা করে। 
দণ্ডবত করিয়া চলিল শীঘ্রতরে ৷ 

আগে দেখে বসুদেব পুরিছে যমুনা । 
তরঙ্গ প্রথল হরি হয়! ছনমনা৩ | 

কষ রূপ দেখি বালিবদ্ধে বাট দিল। 
শুভ বেলে গোকুলেতে প্রবেশ হইল ।। 
ফিটিছে কপাট সব নন্দের মন্দিরে | 
প্রসবি যশোদ। শোই আছে 'অচেতরে ॥ 
পুত্র রাখি দুহিতা 'আনিল নিজ ঘরে । 
কহিল প্রহরী কংস নৃপতি ছামুরে ॥ 
যান নুপমণি বধ করিতে ছুহিতা । 

হস্ত উবুরিয়া* সে চলিল জগন্সাভা ॥ 
বোলে তোর বৈর জনমিল নন্দ ঘরে । 
দ্বিজ রঘুনাখ দাস সেবে তা পয়রে ৷ 


ইতি লীভুবনমঙ্গলে শীকৃষ্ণ জন্ম নন্দগৃহে প্রবেশ নাম প্রথম লীলা ॥ ৯৪ 


এ. 


৯. বাম সিহাসনে ২) হয়রাপ ৩) চঞ্চল ৪) সদয়ে ৪) অচেতন হয়ে, 
সামনে ০) ছাড়িয়ে নিয়ে, মুক্তি পেছে। 





ভুবনমঙ্গল 


দ্বিতীয় লীলা 2 নন্দ উৎসব 
নিগমকল্প তরোর্গীলিতং ফলম্‌ 
শুকমুখাদমতং ভ্রব সংযুতম্‌, 
পিবত ভাগবত, রসমালয়ম্‌ 
মুহুরহো রসিক! ভুবিভাবুকা। 
জয় গুরু গৌর চরণ 'অরবিন্দ । 

যার কুপা বৃক্ষে প্রেম কুন্ম স্থগন্ধ ৷৷ 
€লই মকরন্দ পানে ভক্ত ভূঙ্গঘত। 

তারে কহু? শুনহে পুরাণ ভাগবত ॥ 
নিগমেতেই কল্পতরু করিল বর্ণন । 
অন্তরীক্ষ মার্গে তাহা হৈল উতপন" ॥ 
ভাবুক ভুবিতে তায় কৈল আরোপণ । 
চতুর৪ শাখাতে ফুটে পুরাণ প্রস্থন | 

সে বৃক্ষে ফলিল ফল শ্ীবস্কাগবত । 

সমস্ত মাধর্ধা রস আলয় সাক্ষাত ॥। 
অত্যন্ত সৌন্দর্ধা তার স্থপক্ষতা দেখি । 
শুকদেব পরীক্ষেরণ ভাব উপলখি৬ ॥ 
বদন প্রহারে' স্থধারস বিপরীত। 

পুনঃ পুনঃ পানে সে রসিক বিহবলিত |) 
সে রসে রসিক মহারাজা পরীক্ষিত । 
স্ত্রমাত্র কহে কিছু শুন ভাগবত ৷৷ 

শুন ওহে ভক্তগণ হয়া একমন । 

ক্ষনে মাত্র তেজ৮ চিতু > বিষয় ভ্রমন ॥ 
কুষণ ব্রজলীলা এই নন্দের উৎসব । 
কংসবধ হৈবা যাএ৯০ এ নীলা কহিব ॥ 
যে শুনে শ্রবনে নাশ হয় অমঙ্গল । 
তেন্স২> এহি নাম অটে? ২ ভুবনমঙ্গল ৷৷ 





* ভাগবত >।১৷৩ ১) বলি ২) বৰেধ্ধাদি শাস্ে ৩) উৎপন্স 


*) পরীসিতের 


০) উপলক্ষ করে *) বার বা কথিত হয়ে ») 


(>) চিত্ত খেকে, (১*) পৰন্ত ১৯) সেই জন্য ১২) হয় 


৭১ 


*) চাৱ 
ত্যাগ কর 


et এ 


ভ্রশ্ুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিতে। 

গোকুলে গোবিন্দ জন্ম মাহষের কৃত্যে ॥ *৯১ 
ভাত্রর রষ্ণ অষ্টমী নিশি অর্ছমানে । 

যশোদা! গর্ভলভুত হৈল শুভদিনে ॥ 

নিশি অবশেষে শুদ্ধ চিতে নন্দ রায় । 

গোধন কাৰুন বিপ্রগশে দান দেয় || 

বসন ভুষণ পরিজনরে বিলাএ৯ । 

কুদ্ুম চন্দন দখি কা অঙ্গে বুলাএ ॥ 
নগরমণ্ুল বাজে নান! বা্ধধ্বনি । 

গোপালের নাটরঙ্গে আনন্দ মেদিনী ॥ ৮ 
ধেসুগণ মণিতে২ উৎসব পুরে পুরে । 

আনন্দ সিন্ধু উচুলে" গোকুল নগরে ॥ 

লুটল রাজার সব রজতের ভার । 

বিলাএ কে ভাণ্ডার কোষের অলঙ্কার ॥ 


দীর্ঘ ছন্দ 
আএ সব ব্রজবালী করে লয়! অর্থস্থালি 
অক্ষত€ বদরি৯ ছুবাদুরে । 
করএ মঙ্গল বিধি নন্দলাল কলানিধি 
আনন্দে সকলে ভরপুরে ॥ 
হে স্বজনে, দিলে অঙ্গ আভরণ যুরে+ ॥ 
নব ইন্দ্র নীলমণি বর বরণ জিনি 
৮৪০৮৪) 
নি ৬ রা 
2৮ শির .....4. 
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দোলাতে বসায়া হরি দোলাইল ব্রজনারী 


মাতা পুত্ৰে অর্থা বন্দাইলে ॥ 
ধনরত্র দিয়! সবে গেলহে ॥ 


পয়ার 
স্বত্র মাত্র কহিল এ নন্দের উত্সব । 
রাজা পরীক্ষিতে মাহা কৈল শুকদেব ॥ 
ভক্তগণ এই লীলা করিবে শববন । 
ভ্রু গোবিন্দ কর বাঞ্ধিত-পূরণ ॥ 
রছুনাথ দাস বলে হয়। ক্রতাঝলি । 
না লৈবে বচন দোষ এ আমার অলি ॥ 


ইতি জীভুবনমঙ্গলে নন্দোতসব বনে দ্বিতীয় লীলা! সম্পুর্ণ । 


তৃতীয় লীলা 
শুনহে রাজন কু লীল! স্ধারস । 
প্রথমে এ লাল! হৈবে পুতনা বিনাশ ॥ 
পুতনা! নামেরে বকাস্থরের ভগিনী । 
দেশে দেশে ভ্রঘই কংসের আগ্যা ঘেনি ॥ 
মারই বালক দিগে ঠারু২ জেই জন্ম । 
এমস্তেও প্রবেশ আসি হৈলা বৃন্দাবন । 
বিচারিল! মনে এই গোকুল নগরী । 
খোজিরই নন্দ আদি পুত্ৰ অ্ৰজপুরী ॥, 
বিচিত্র মায়ার কাম অটই 'অস্থরী । 
ছইলি৪ মোহিনী রূপে জিনে স্বগপ্রিরী ॥ 
অলক কপোলে রন আভরণ গলে 
পর্রিধান অঙ্গে বাল মন্থর গমনে ॥ 
এক পদ্ম ধরি করে বাহির গোপদাণ্ডেৎ । 
অপুৰ স্বন্দরী মন্দ হাসে মহিমণ্ডে ॥ 


১) অঙ্থরোধ ২) খেকে ০) এই ভাৰে ৪) ছলনামরী  *), গোকুলের পথে 
৩) পৃৰিৰী সৌন্দ্ে মণ্ডিত করে 
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পিছে লাগি পুছে গোপপুর নরনারী । 

কে দেস্ত' অইলে৯ তুমি যাব কার পুরী ॥ প্ৰ 
লই পুন মৃত্যু হৈল মো নন্দন ॥ 
সহিতে নারিলু আমি স্তনের বেদন ॥ 
তুমার নগরে কার আছে কি বালক । 
স্তনপান দেই আমি করিবু পালক ॥ 
এমন্তে নন্দের পুরে হৈল পরবেশ । 
গোপিনী কহিল রাণী আগরে৯ সলোশ৩ ॥ 
আগ্যা দিলে বেগে ঘেনি আস মোর পাস । 
দেখিয়'। যশোদা হৈল বহুত সন্তোষ ৷৷ 
শয়ন মন্দির" খেনি$ আসিল! কুমর । 
পুতনার কোলে দিলা দি তুমি ক্ষীর ॥ 
কোলে ধরি বিষস্তন দিলা সে র্ফকু । 
বিচার করিল প্রহু মারিবা এহাকু* ॥ 
অনেক বালক এছ মারিলা রাক্ষসী । 
মরণের কালে এ আমার পাশে আসি ॥ 

এ চিত্তে বিচারি স্তন ধরিল আক্রোসি ॥ 
ক্ষীর সঙ্গে পঞ্চ প্রাণ নিল প্রভু শোষি ॥॥ 
প্রাণ ছাড়ি পড়িল সে ঘোর নাদ করি । 
নিজ রূপ দেখিয় গোকুল লোকে ডরি । 
প্রাস্যদ অট্ালি পুরী ভাঙ্গি হৈল চূর্ণ 
দীর্ঘ হৈবে পদ কৈলে অঙ্গের বর্ণন ॥ 
এমনি দয়ালু প্রভু কি কহব তারে। 
স্তনে বিষ লয় যেবা আইল বধিবারে ৷ 
কৃষ্ণ পায়া যশোদা লভিল খে গতি । 





সেই গতি করুণা করিল যদুপতি 
রি না 


© 


দীর্ঘ ছন্দ 
পড়িয়া জননী রাবে৯ কে মোর কুমর দিবে 
কুথখা গেল আমার নন্দন । 
কেবা দিল এই দণ্ড পাথর মারিল মুগু 
আর কি দেখি বদন চান্দরে, কাহ্ছাই ॥ 
তিনি দিন এ বালক এমন প্রমাদ দেখ 
আর কি মো২ পুত্র প্রাণ ধরে ।। 
দেখ প্রালাদ অন্টালি অঙ্গ লাগি হৈল চুরি 
কোমল শরীর কেনে ধরে ।॥। 
দেখ সব গোপীমানে আমার বালক কাহ্ছে 
দেখ মো পরাণ ঘাদব রাএ । 
মায়া কৈল শে অন্থরী আমি কে জানিতে পারি 
কি দিবু' তুলনা ত! উপাএ ॥ 


পয়ার 

দিশিল গোপিনী কৃষ্ণ পতন হৃদরে । 
বেনি গিরি মধ্যে যেন শোভা নিশাকরে । 
'তখনে কুমর আনি দিলে রাণী কোলে । 
নন্দ আদি রোহিবী সকলে প্রাণ পাইলে ॥ 
মাতৃ পিতৃগণ সবে হৃষ্ট হয়া চাওঁ । 
নন্দরাজা তার শিশু দহন করাএ || 
প্রথমে পুতনা বধ কৈল পীতবাস । 
গোবিন্দ চরণে সেবে রঘুনাথ দাস ॥ 

ইতি প্রীভুবনমঙ্গলে পুতনাবধ বর্ণনে তৃতীয় লীলা সম্পূর্ণ । 


১) কক্ষে ২) আমার ০) চূর্ণ ৪) বেখে *) দেহ 


a. 


@ 


চতুর্থ লীলা 

শকট ভঞ্জন তৃণাবর্ত বধ 
শুন ওহে ভক্তগণ কহে পরীক্ষিত । 
আর কিবা লীলা হৈবে কহ ব্যাসন্থৃত ৷৷ 
শুনহ রাজন ছুই লীলার সংবাদ) 
শকট ভগ্ন হৈবে তৃণাবৰ্ত বধ) 
আজকু সপত দিন হুইল মুরারি । 
যে বিধি বিধান মিলি কৈল ব্রজনারী ॥ 
প্রান সারি ক্ষীর পানে পূর্ব নিত্রা গেল। 
মণ্ডনি? মন্দির মধ্যে যশোদা! শুআইল ॥ 
ধন বশ্র দিএ রাণী সব গোপীগণে । 
অবে+ এ অপূর্ব লীলা শুনহ রাজনে ॥ 
কংসের আদেশে যে শকটানথর বীর । 
প্রবেশ হইল আসি নন্দের মন্দির ॥ 
ককের চরণ তলে ছিল যে শকট । 
তারে বিশ্রামিলা ক্ূপ করি অপ্রকট ॥ 
তা জানি! অন্তর্ধামী কৈল নিজ্রাভ্গ । 
বালক স্বভাবে খেলে চালিআ শীষ । 
বিস্তীর্ণ করিআ৷ পাদ দিলেক সিক্চাড়িও। 








এই. বোল শুনি সবে কৈল উপহাসে ৷ 
শুনহে রাজন পুন কেতেক দিরলে || 
একদিন কংসের আগ্যারে তৃণাবর্ত,। 
কুষ্ণকে মারিব বলি আইলা দইত্য.॥। 
ক্ষীরপান করিয়া সে প্রভু কল্পতর্ু। 

তা জানিয় জননী কোলরে হৈল গুরু | 
তলে খোয়্য'।> রাণী গেল গৃহের ব্যাপারে । 
অন্থর মিলিল আসি ক্রফের পাশরে ॥ 
হইল চক্র পবন কৈল অন্ধকারে । 
ঘোরনাদ শুনি কাপে সকলি সংসারে ॥ 
রেণুর* প্রবলে চক্ষু বুজে নরনারী । 
শুনহে রাজন ক্র নিল দৈত্য হরি ॥। 
জীবন পাল সবে দিদও৩ উত্তারে৪। 
যার যেউ ধন ত্রব্যমান লোড়া* করে || 


দীর্ঘ ছন্দ 
বোলে যশোদা রোহিনী কুধা আমার পুত্রমশি 
না দেখিক্ লোটায় ধরণী । 
পুন পুন উঠি লোড়ে না দেখিয়া পড়ি গড়ে 
কোথা আমার পরাণ গেল ঘেনি,৬ হে গোপিনী ৷ 
কুথা উড়ি গেল ত না জানি হে।। 


কিয়ে প্রবল পবনে উড়ি গেল তকুতৃণে 
জীবন না পায় পশুপাষী । 
জলদ বরণ মোর না দেখিলু তারে খর 


কান্দে রাণী আকাশ নিরেখি হে ॥ 
(কোথা সামার রুষ্চ আছ দিখিহে || 


১) নখে ২) ধূলা এ) হউক ৪) পৰে <) বোল ৯) নিছে 


৭ 


a ভুবনমঙ্গল 

অত বোলি মোহে পড়ি জল সিঞ্চে গোপী বেড়ি 
যড়িকে সে হইল চেতন । 
একই মোর নন্দন কে কৈল তারে এমন 
রক্ষা তারে কর নারায়ণ, হে দেব হে 
বেড়ি কান্দে সব গোপীগণ, হে স্বজন ॥ 
শুনহে রাজন লয়৷ যশোদার স্থত। 
আকাশে মিলিল সে দস্ছজ তৃণাবর্ত ॥॥ 
বিচারে গোবিন্দ মোরে এল।৯ দৈতা ঘেনি২। 
না পুন পরাণ হারেও জনক জননী ॥ 
এ চিঙেে বিচারি প্রস্থ ধৈল তার গলা । 
চক্ষু ফুটি প্রাণ তার গোবিন্দে পশিলা ॥ 
শিলারে পড়িল দৈত্য উপরে শ্ীহরি । 
ধাাইতে৪ তারে তুলিঃ ধরল গোপনারী ॥ 
নিরখিয়া দেখিল নাহিক অঙ্গে ক্ষত । 
আনন্দ হই মাত৷ কোলে দিল পুত্ৰ 
পুত্র পারা সন্তোষ হইল রাজারাণী । 
শুনহে রাজন এ অমৃত রস খানি ॥ 
এই দৈতালীলা রস হোইলাক শেষ । 
অল্প করি কহিল এ রথুনাথ দাস ॥ 

0৮3247844 


en YT ১ 





ত 














পঞ্চম লীলা 
শ্রীকৃষ্ণ নামকরণ, মৃত্তিকা ভক্ষণ 


আজ এই লীলা হৈবে শুন ভক্ত সবে 
গর্গস্থুনি আসি রাম কষ্ধে নাম দিবে |) 
কুষণ হুষ্টপন। গোপী কৈবে মাত! আগে । 
মৃত্তিকা ভক্ষণ শুনি রাণী বেগে ধাইবে ॥ 
শুনহে রাজন একদিনে গর্গ ঝ্চমি। 
বস্দদেব আদেশে মিলিল গোপে আসি ॥ 
দিখি নন্দ রাজন করল ইট্ট গ্যান । 
একান্তে কহুল মুনি হয়া সাবধান || 
তুষি যে ঘাদববর্গ কুল পুরোহিত । 
করা নাম আপন এ রোছিনীন্ত ॥ 
শতেক দিবস হৈল আমার নন্দন 
করহ দুহু কে তুমি নাম শরবল ৯ ॥ 
তক্ষনে বেদের বিধি কৈল মুনিবর । 
কোলরে ধরিল নেই২ রোহিণী কুমর ॥ 
বলে দিখ এহ সব শোভ৷ নুর ধাম । 
এহ! যূল নাম গোটি হৈল বলরাম ॥ 
হলধর কামপাল* আর সংকৰণ । 
দিখ এ ধবল মুখ গ্রমিত৪ লোচন ॥ 
পুন কোলে ধরি কহে নবঘন স্যাম । 
শুন নন্দরাএ পুত্র কত হৈবে নাম ॥ 
যুগ অনুসারে হয় শুক্ল রক্ত পীত । 

অবে ক্ষণ নামে কূপ দেখহ সাক্ষাত ॥ 
আর যত নাম আছে লিহিতে* কে পারে। 
শেষ বেদব্যাস শিব আর বেদবরে || 
না কর মানুষ বুদ্ধি নন্দ হে এহারে । 
কহি নিজপুরে চলি গেল মুনিবরে ॥ 


৯) আরশ ২) নিজে ০) বলরানের অন্ত নাম *) ঘুশিত ০) লিখতে 
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এমন্থে কতেক দিন অকস্তে বেশি১ ভাই । 
গুলুগকা২ পারিলে গোপীক পুরে যাহ ॥ 
ধুলি পক্ষে হৃসর শ্যামের কলেবর । 
কেউর৩ কঙ্কন মণি চরণে নৃপুর ॥ 

কার পুরে ভোজন শয়ন কার পুরে । 
দি দিম্ু অনুআন৪ লীলা গোপপুরে ॥ 
একদিনে গোপীগণ কহে যশোদাকু । 
সম্ভালন। রাণী কিম্প!* ন! কর পুত্রকু ।। 
রহিতে নারিলু' গোপে তো পুত্রের ডরে। হ্‌ 
করয়ে অনর্থ নিত্য পশি ঘরে ঘরে ॥ ke: 
ভাতে” পপরা সব বালি কহে কথা । 
শুন আচম্বিত রাণী কালির ব্যবস্থা ॥ 
খুশিতে হুর গাজ মিলিলা মো পুরে ॥ 
বোলএ গোপিনী কিছু দেঅ খাইবারে ॥ 
খোড়ণ কুতুহলে লাগে এ ক্ষুধা পিপান। 
অঞ্চলি ভরিয়া মোতে্দেন্স একগ্রাস ॥ 
তা শুনি ঘর অধাম" গোটিকা» আনিল। 
খত দিলে না পুরে কু অঞ্জলি দেখিল ॥ 
আনিল সকল ঘক ননী দধি ক্ষীর । 
কি মহ জানে তে! পুত্র না পুরে তা কর ॥ 
আর নাহি বলি শুনি মন্দ মন্দ হাসে । 
মুখ লাগাইয়া! করি দিল এক গ্রাসে ৷ 








ধরিয়া ছিল রাণী কৃষ্ণের বাম হস্ত । 
এ ভয়ে থরহর কাপে গোকুলের নাথ ॥ 
নাহি গো জননী খাই নাই মু নবনী ॥ 
তুমার আগে মিথ্যা কইল সকল গোপিনী ॥ 
কুষ্ণ মায়া বলে গোপী গেল নিজ্জপুরে । 
শুনহে অপূর্ব রস একদিন করে ॥। 
সমান বালকের সঙ্গতে রামহরি । 
খোড় কুতুহলে রুষচ মাটি তুণ্ডে ভরি ॥ 
গোপালে বলেন আমি কহবু তোর মায়ে । 
hy নিষেধ না মানি তোর পুত্র মাটি বায়ে ॥ 


দীর্ঘ ছন্দ 
খেল ভরে দেবরায় কুটিয়া মৃত্তিকা খায় 
নিষেধ করিলে হলধর । 
মোরে কি বলিবে মায়ে তু কেন মৃত্তিকা খায়ে 
বোলিয়া ধরিল বেনি কর হে ॥ 
চলিয়া এড়ায়া গেল তারে। 
তা দেখিয়া ধাইল বলাই ঘরে ॥ 
বলাই বলে আগে! রাণী মাটি খায় তে! খাদুমণি 
না মানিল কহু আমার বোল । 
তা সঙ্গে মধুমঙ্গল আমার সঙ্গে করে গোল গো, মায়ে গো 
মারে ময়েই ধৈলে তাতে কোল ॥ 
শুনি রাণী ধলা এই বোল ॥ 
ধায় ধৈল কাহ! চান্দে দু হাখ আচলে বান্ধে 
ছাট২ উঠাইয়া পরজলি৩ । 
না খাউ নবনী ভলে৪ মাটি খাউ কাহার বোলে 
না কচে অম্বৃত রসাবলী ॥ 
কাহাই, ঘোল দধি লাগি হালহালিঞ রে। 
কহে মোরে সকল গোস্সালীরে ॥ 
5 2 আমাকে, ২) ছড়ি, ৩) প্রন্থলিত হয়ে-ক্রোখে, ৪) জ্ঞালা করে, ৪) অনুরোধ. ». 
৩) গোগালিনী, এ 
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হং ভুবনমঙ্ষল 


পোএ বলে খাইলা মাটি আমারে পালাইল হেটি৯ 
প্রহারিলা ভায়া বলাই পরে ॥ 
দিখ ধুলাতে বদন কেমনি দিশে মলিন 
বারংবার রাণী ক্রোধ করে ।। 
ফিরে যষ্টি মারে কি না মারে সে যশোদা ॥ 
আজ দিব তোর প্রতিফলে। 
প্রহার করু প্রতি ঘরে ঘরে রে কান্কাই ॥ 
কান্দি কহে যাদব রাএ না মার আমারে মাএ 
মিথ্যা কহে বালকী বালক । 
খান্না ছিল পূর্বে ননী খেলে না পারিলে জিনি le 
এ লাগিশ্না কহিত বালকে গে! 
মায়ে, বিল্তারি বদন মোর দিখ || 


পয়ার ug 
মায়ে বোলে তুমি জলে+ মোরে তুণ্ড দিখা।॥ 
কান্ধ! বলে তুমি তলে করুণ ছাট পকাৎ । 
তা শুনি গোকুল চান্দ বিস্তারি বদন । 
চাহিলে মনন গঙে দিয়ে তরিভুবন ৷ 
আকাশ নক্ষত্র চন্দ্র সুরা গ্রহগণ । 
প্রাতালে বান্থকি নাগলোকে বিদ্ধমান ॥ 
জলস্থল বন গিরি সাগর সরিত*্। 
বিচিত্র নগর পাট সংসার রচিত ॥ 
গভতে গোকুলপুর দিশি নন্দসাণী। 


a BaD 
নন্দি মুছিত 








অমনি কুমরে ঘেনি৯ পশিল মন্দিরে । 

দৃষ্টি রিষ্ট শান্তি কৈল বেদের বিচারে ॥ 

স্বান দান ভোঙ্গন শয়ন বনমালী । 

এতেকে সম্পূর্ণ হৈল আন্ধু রসকেলি ॥ 
ভুবনমঙ্গল এই গ্রস্থের এ নাম । 

বিপ্র রখুনাথ দাস এ রসে বিশ্রাম ॥ 

ইতি শ্রীদুবনমঙ্গলে রী, নামকরণে মৃত্তিকা ভক্ষণে যশোদা বিশ্বগর্ভ দর্শনে 
পঞ্চম লীলা সম্পূর্ণ । 


ষষ্ঠ লীলা দৰি মন্থন 


আজ এই লীলা দধি বস্থিবে যশোদা । 
সর লনী খাবে রুষ্ণ রোলে+ হবে বান্ধা ।। 
শুনিল হে ভক্তগণ মৃত্তিকা ভক্ষণ । 
যেই লীল! হৈল তাহা কৈল যে শ্রবন ৷ 
অজন ভঞ্ষন মোক্ষ কুবের নন্দন | 
অপুর্ব বাল চরিত শুন হে রাজন ॥ 
আজ্ঞা দিল নন্দরাণী পরিজন রাই। 
গৃহের ব্যাপার তুমি সবে কর যাই ॥ 
আজি মূ মন্থন দখি করিব আপনি । 
জানিমু কতক গ্বত কতক লৱনী ॥ 
তক্ষণে আনিল রাণী মন্বনের দণ্ড। “ 
রেজ'্যুক্ত করিয়! থাপিল দধিভাগড॥ 
পৃথুল৪ শরীর অটেএ নন্দের গৃহিনী । 
কটিতে ভিড়িল আনি ওড়নি পতনি? ॥ 
রি ছ বাহু চালিয়া দধি করল মন্থন । 
কহ সুপ করে বু আভরণগণ ॥ 
৮ শোয়া ছিল খদ্নণি জাগিয়া বসিল। 
কমল নয়ান ছুটি ছু'হাখে মেলিল ॥ 
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হেন কালে খাছ ক্ষীর পানের কারনে । 

মা মা মা মা বোলিহ্থা মিলিল সেই স্থানে ॥ ky 
দধি দে অধাম দে লনী দে মূ বায়ে । 
স্কধাতে আকুল রাণী জল্যাছে যো কায়ে ॥ 
এ বোল শুনিতে রাণী হৈল পরজলি। 
যায় যায় এখানে না কর বাবু অলি? ॥ 
একদণ্ড রহ তুমি ধরিবই কোলে । 

তা শুনিয়! কাহা। রায় কান্দিতে লাগিলে ॥ 
উঠিয়া ধরিল কাহ্ছা মন্থনের দণ্ড। 

বলে রাণী যদুমণি করহ কি দণ্ড২ ॥ 

এ বোল বলিতে পুজে দিল ক্ষীর পান । 
শুনহে রাজন কু লীলার বিধান ৷ 
আগত বসায়্য রাণী ছিল ছুদ্ধভাণ্ডে। 
উতরি আইল সে জালের পরচণ্ডে ॥ 
উতুরিয়। ছুপ্তভাশু, বহিতে পড়িয়া । 

পুত্র পকাইয়া রাণী আইল পালাইয়া ॥ 
দিখয়ে যশোদা পূর্ব ভাগো ভাগামান । 
কোলকরু ফিপ্গিয়াগ দিলা প্রভু ভগবান ॥ হং 
যার পাদরেণু ন! পাইল ব্রন্ধা শিব । 

ছার দুগ্ধ লাগি তারে করে পরাভব ॥ 

পড়ি কান্দয় কোটি ত্রন্ধাওকরতা । 

উঠি দধিভাণ্ডে তোলি মাইল সিলপুতাৎ ॥ 

পশিল গন্ডীর ঘরে উঠি রোল পরে । 


খায় সর লনী খরতরে মার ভরে ॥ 
কতেক খায়্যাছে কত দঙ্খারীকে দিয়ে । 


তা দেখিয় নন্দরাণী শিরে মারে কর। a ১, 
কি রকম কৈল মোরে বালক কুমর ॥ < i 








© 


দ্ধ আসিয়া দেখিল রাণী পুত্র নাই স্থানে । 
ভাঙ্গিয়া দখির ভাণ্ড পলাইল কেনে ॥ 
পিছে ছাট শোশি৯ রাণী খোজত গ্ধীরে । 
দিখে রুষঃ সর খায় শিক! ধরি করে ॥ 
না পায় যার উচিষ্ট২ ব্রহ্মা সনাতনে ॥ 
ইছায় মঞ্জারীগণ করয় ভোজনে ॥ 
দেখি ক্রোধভরে রাণী হৈল পরচণ্ড । 
বোলে ছাট মারিয়া করিব খণ্ড খণ্ড ॥ 

সী রোলপকু" ৩ ডেইয়া.& পড়িল যদ্থমণি ॥ 
করে ছাট ঘেনি পিছে গোড়ায় জননী ॥ 
প্ৰভাবে পুখুল রাণী ধাইতে না পারে | 
শ্রমভরে কুটি পুন ধায় ধরিবারে ।) 
যাহারে মুণীন্রগণ না পারে গোড়াই । 
কেমনে ধরিতে পারে তার নিজ মাই? ॥ 
জানিয় জননী চিত্র রহিল আপনে । 
ধরিয়! যশোদা দেবী করয় তর্জনে ॥ 
এইমতি প্রতিদিন খায় লনী সর । 

৯ কেমনে স্ুঝব তুষ্ট কংস রাজা কর ॥। 
ছাট উঠাইয়া পুন করে তড়মড়ি । 
বান্ধিব বলিয়া ঘরু আনিল দউডি? ॥ 
তা দেখিয়া যাদুমণি ভয়ে খরহর। 
না বান্ধ জননী তোরে শপথ মোহর>০ ॥ 
কোমল শরীর মোরে না বান্ধ জননী । 

আর বারে না খাইব তোমার সর লনী ॥॥ 

যা দিব তা খাব রাণী থাকিবাক ঘরে । 

ফিরিয়া ন! যাব কছু গোকুল নগরে ॥ 
be না দিলে না খাব বোলি কান্দে স্যামঘন । 
চাহিয়া! জননী মুখ করএ রোদন ॥ 


৯. এ, ২) উচ্ছিষ্ট, এটো ৩ কক *) লাগে, ৭) তাড়া কৰে, 
ক্লান্ত হয়ে, ৭) মাতা. 


০ OBE 
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খণ্ডিতা 
না বান্ধ না কান্ধ গো জননী । 
খাই নাহি তুমার লনী গো মায়ে ॥ 
মঝারী খারাছে সর । কিবা দোষ হৈল মোর গে! যা ॥ 
লোকে কহে নীলমণি । আমার খাইল লনী গো যা ॥ 
যবে খাই ভোখ৯ তরে। তবে কেন বান্ধ মোরে গো মা ॥ 
নে গো মা কন্ধণ কাড়ি । দধি হবে যত কড়ি গো যা ॥ 
নে গো মা কুণ্ডল হার। স্বঝব রাজার কর ॥ 
না দেয় বন্ধন আলা। কাড়ি দিব তাড়২ বালা ॥ hed 
গর্তধারী হয়া মোর । কেন বোল লনীচোর ॥ 
শুনিলে গোপ বালক । কহিবে মোরে চালক ॥ 


দয়া চিতে ন! মাইলা বান্ধিতে বিচারে । 
রোল লয় রেজুবন্ধট খজই৫ কটিরে ॥ 
মায়াধর মায়া বলে অল্প না অন্টে্। 
ঘরের ভিতরু রেজু আনে রাণী 'আআগ্টে৭ ॥। 17 
বান্ধি না পারিতে রাণী হইল চকিত ॥ 
দিখ ছে রাজন কৃষ্ণ বায়ার চরিত ॥ 








চা রোলে খাটাইল আনি উচ্চে কাদে নীলমনি 
হেমাঙ্গুলেই বাহির অঙ্গনে ॥ 
রাণী গেল গৃহকার্ষ্যে কুষার বালক মাঝে 


আগে দিখে যামলা অক্ছুনে ॥ 
নারদের শাপ হৈল মনে ॥ 

বিচারএ মনে মন এ যে কুবের নন্দন 
পুরূবে ভজিয়াছিল মোরে । 

আজ করিব উধার নানিয়া কলুদ তার 

স্‌ জানিম২ জননী মন বারে হে |) 

মে! বিনে কেননি দেহ ধরে হে ॥ 

এমস্ডে ঘোপরি৩ রোলে মিলিল অন তলে 
বেনি বৃক্ষ মধ্য গেল গলি । 

রোল টানি হয় রাগী অন্জ'ন পড়ল ভাঙ্গি 
গরজনে গোকুল উচুলি হে ॥ 
নন্দপুরে পড়ে হুলাহুলি হে ॥ 


পড়ি কুবের নন্দনে দিয়! পাঠাইল ভুবনে 
প্রস্থ রৈল সনের তলে। 
৯ নন্দরানী পুত্র লোড দুই হন্ত বুকে কোড়িৎ 


পরান পুতলি কোথা গেলরে ।। 
. ওরে কাহ্কাই, এমনি বিশত্রি কেব। দিলরে ॥ 
দিখএ দারুণ মতি কুঞ্চে কৈল যত শাস্তি 
রেন্দু বন্ধে করল বন্ধন ॥ 
পোডু মো পাখান£ হিদ্লা কৰহ না কর দয়া 
কুখ। আমার জলদ বরণ ছে ॥ 


- তুমে। নয়ন পিতুলি। আীবধন গল। মালি, রে কাহ্ছাই ৷ 
পরাণ পিতুলি গোটি। অন্ধনাল* চক্ষু দুটি, রে কাহ্ছাই ॥ 








ভুবনমঙ্গল 
দিখায় চান্দ বদন । রাখিয় আমার প্রাণ ॥ 
কতদিনে পুত্রবন্ধী । হয়া কলু কত শান্তি, রে কাহকাই ॥ 
গোকুলে যত গোপিনী । মোরে কি কহিবে শুনি, রে কানাই ॥ 
পরাণ তেজিব নন্দ । না দেখি বদন চান্দ, রে কাহ্কাই ॥ 


পড়িয়া অবনি লোটি । বুকে কোড়ে৯ কর ছুটি ॥ 


আসিয়া মিলিল সব ব্রজপুর বালী ॥ 
বৃক্ষতলু খোজিয়! আনিল বনমালী হে ॥ 
ফেড়িয়া২ বন্ধন লয়া দিল রানী কোলে। রি 
দেখিয়া উলাস উঠে গোকুল নগরে রে ॥ 
গ্রহপুত্রে শান্তি করি পুত্র প্রতিপালি। 
সংক্ষেপে কহিল যেতে কষ বালকেলি ॥ 
ভ্রুক কহেন শুন পরীক্ষ রাজন । 
এই দুই লীলা রস হইল সম্পূর্ণ হে ॥ 
ভগ প্রুফ, পদ করিয়া বন্দন । 
রখুনাথ দাস করে এ লীলা স্মরণ হে)। 

ইতি প্রীনুবন মঙ্গলে দধিমন্থনে যামলাদ্ছন ভঞ্ুনে ঘট লীলা সম্পূর্ণ 


সপ্তম লীলা 


কোলি বিকা, নক্ষত্র পূজা 
কহে শুকদেব শুন রাজ পরীক্ষিতে। 
শুনহে গোবিন্দ লীলা হধাময় গীতে ॥ 
১১52 
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ভাক দিয়ে আস পোএ খায় স্বাহু কোলি। 
কোলি কোলি কলি রাজ দাণ্ডে যায় চলি ॥ 
নিব আস্য ঘজুরি১ বহি-চ২ বরকোলিত৩। 
ভাএ শুনি গোবিন্দ নাতাকে করে অলি ॥ 
ধান্য দেয় ঘা এ আমি খাইতে যাব কোলি। 
সঙ্গের বালক নিএ অঞ্চলি অঞচলি ॥॥ 
তাএ শুনি মাএ বলে কেনে খায় কোলি। 
না খায় নবলী সর স্বাদ নহে বলি ॥ 
অত বলি রাণী বলে নেয় ধান্য ঘরে । $ 
অগুলি ভয়িয়! রুষ লয় ধাইল খরে৪ ॥ 
ধান্য দিয়া ঘেনে কোলি না পুরে অঞ্চলি। 
আর দে আর দে বলি কান্না করে অলি ॥ |) 
বলই শবরী তুমি রাজার নন্দন । 
দুখিনী পশরা কেনে কর গে! লুটন ॥ 
কোলির পসরা! ঢালি দিল কু করে। 
দয়াল সাগর প্রন্তু দয়া কৈল তারে ॥ 
আর আছে বলি প্রহ্তু চাহিল খতনে । 
পসর! পুরিত হৈল কাঞ্চন র'তনে ॥ 
আনন্দে শবরা গেলা কষ গেল! ঘরে । 
শুনিয়া গোকুল লোক হৈল চমখকারে ॥ 
একদিনে নদী তীরে খেলে নরহরি । 
ভাকএ রোহিনী বেনি পুত্র নাম ধরি ॥ 
খেলে কুতূহলে ডাক ন! শুনে কুমর । 
বাণী অ কহে পুত নাইলে তুষার । 
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স্থাপিয়া কলস পূর্ন করি তীর্থ জল। 
চ্যতপত্র নারিকেল ফল দুৰাদল ॥ 
অক্ষত তগুল দিয়া বদরি পল্লবে । 
রচিয়া মণ্ডলি ঝ্চ্ষ পূজার স্থলভে ৷ 
নৃতন বসন মণিময় আভরণ । 
মধ্যে বিজে লীলমণি দপণ বয়ান ॥ 
হুলাহুলি দিয়া! গোপী ফিরায় আরতি । 
আশি ঘেনয়* কোটি ব্ৰহ্ধাণ্ডের পতি ॥ 
বিপ্রগণ পাদে রাজা করএ পৃজ্জন । 
বন্ধুগণ রাইঞ দিয়ে মিষ্টান ভোজন ॥ 
কষকে অন্পপ্রাশন করাইল রাণী । 
সঙ্গের বালক যত সব পাশে ঘেনি ॥ 
সভাপরে বৈসে রাজা পুত্র ধরি কোলে। 
সকল বিচারে উপনন্দ উঠি বোলে ॥ 
শুনহে রাজন এহ গোকুল নগরে । 
বহুত উৎপাত হয় খিব। অন্য ঠারে ॥ 
পূতন! শকটা তুপ। যামল! অঞ্জুন । 
ধম বলে রক্ষা তোর হইল নন্দন ॥ 
নন্দরায় বলে চাল যিব! বৃন্দাবনে । 
জল তৃণ পানে সুখী হৈবে ধেনু গণে || 
ছাড়িল গোকুল সবে এ বিচার করি । 
চাহিল কাননে (বিশ্বকর্মা কৈল পুরী ॥ 
কালিন্দী পুলিনে সঙ্গে খেনিয়া বালক । 
ইচ্ছাভাবে লালা করে গোকুল নায়ক u 








অষ্টম লীলা ॥ বৃন্দাবন গমন । বছান্থুর-বধ । 
জ্রশুক কহেন শুন রাজ? পরীক্ষিত । 
কষ বন যাবে এই অপুৰ চরিত ॥ 
একদিন নন্দপুরে বসি মছুদণি । 
বিশ্বাসি কহ এ শুন জনক জননী ॥ 
বলাই সঙ্গে যাব আমি বনে বছা? রাখি । 
ভুবনে যাইব কেন হইয়া একাকী ॥ 
না আনিয়া নিজ বৃত্তি থিব২ কি কালক৩। 
দিখ ডাক দিয়ে মোরে সকল বালক ॥ 
'আঙ্ু, গোপুরে আমি করিবু ব্যাপার । 
শুনি নন্দরাজ। কহে হয় চমৎকার ॥ 


দীর্ঘ ছন্দ 


শুন ওরে যাদব রাএ তোর কথা না যোগাএ 
শুনিয়া পরান যায় ফাটি। 

পরান পিতুলি গোটি অন্ধ দিব্য চক্ষু দুটি 
ক্ষণে না দেখিয়! যাবে ফুটিরে || 
ওরে কাহ্ছাই রে ॥ 
কেমনে কাননে যাবে তুটিরে৪ ॥ 

ম্মেহভরে নন্দরাণী বলে শুন নীলমণি 
কেমনে পাঠাবু বৃন্দাবনে । 

যেনে যাই লয়৷ সাথে রাখিয়া নয়ান পথে 


দানবের ভয় অশুক্ষপেরে । 
ওরে কাহাই, প্রয়োজন নাই গোচারণে রে ॥ 
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রাজপথে দাগ্ডায়াছে ভায়া বলরাম । 
এমন্তে শরীদাম বলে শুন ঘনশ্যাম ॥ 
কাহৃনাই বলে কেনে যাব যাএর আগ্যা বিনে । 
যাণী নিষেধিল বোলি কহ ভায়া স্থানে ৷ 
স্থবল মধুমঙ্গল আমার জীবন । 

ভায়া সঙ্গে যাব বলি করয়ে রোদন ॥ 
বলে রাণী সর ননী খায় শাকর দধি? । 
যাত যায় বনে তু না কান্দ গুণনিধি ॥ 
জননীর বাক্যে তোষ হৈল পুত্রমণি । 
কিঞ্চিত ভোজন কৈল অল দধি চিনি ॥ 
পুত্ৰ বনে যাবে অগ্ৰ পুডা২ সাজে রাখী । 
আচার অড়ঙ্গ| পিই৩ বেঞ্চন লবনী ॥ 
তখন সাজজল কাহৃ। রাখালের বেশে । 
কর্পুর চন্দন শোভা শ্যাম অঙ্গে দিশে ॥ 
মযুরের পাখা চূড়া করে টলটল। 
কিরীটী কুগুল যশিগণ ঝলঝল ৷৷ 
ছন্দবন্ধে গুল গুহার হার উরে। 
কেউর কঙ্কণ মু্রিকার৭......করে ॥ 
কাছ কাছি" জঙ্িৎ* অঙ্ছে কটি ঘটিসার১০। 
আগ পিছে ফের+৯ উড়ে কৌদ্রভ হার ॥ 
চরণে নূপুর করে স্থমধুর ধ্বনি । 

হস্ত ধরি রাম পাশে আএ নন্দরাণী ॥। 








ওরে বলাই, আপনি হুঅসি> সাবধানে । 


* খাইতে দিব সর লনী ছাইতে২ যাব বেল জানি 
জল ঘাটে করব বিশ্রাম ॥॥ 
না ছাড়িব সঙ্গ ক্ষণে না পাঠাব একা বনে 


ওরে মোর ভ্রীদাম দাম রে ॥ 
খাইতে দিবু তুমারে অধামরে |) 
তপত পথের ধূলি কাহ্কাই ননীর পিতুলি 
ঝাম৩ লাগি হইবে ভলি রেগ ॥ 
গদগদ নন্দরাণী পুরে সমর্পে আনি 
৮. আগ্যা দিল ঝান্টে যায় বলিরে ॥ 
হে রাজা» দেখি বলে সকল খুসালি রে ॥ 
লাভ হৈবে যত ধনে দিব সব গোপীগণে 
কাহ্বাইকে না পাঠাব গোরক্ষণে গো । 
দারুণ কংসের চরে সদা বনে বনে ফিরে 
পরমাদ পড়বে পরাণে গো । 
আগো রাণী, কাহারে না পাঠা বৃন্দাবনে গে ॥ 
শুনান 
তায় শুনি নন্দরাণী বলে গদগদে । 
বৃন্দাবনেশ্বরী তায় খণ্ডিবে বিপদে ॥ 
ছার মর্কত৬ শিলায়ে খোয়া রামহরি । 
মঙ্গল আরতি ফিরাল ব্রজনারী ॥ 
আনন্দে নর্তন করে সকল কুমার । 
রাণীর চরণতলে করে নমস্কার | 
বুকে হাথ মারি বলে এ মধুমঙ্গল । 
আমি খাস্তে' ব্ৰজে কি হইবে অমঙ্গল ॥ 
আমার ভাগে দেয় রাণী এ সর নবনী ॥ 


সী তুমার পুত্র দিব বেল অবসান জানি ॥ 

রাণী ফিরি এল কুষ্ণ চলে ধীরে ধীরে । 

জার কত বস 
} ১) হও, ২) ছায়ায়, সি ১:17, 
চু উম পক 
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৯৪. ডুবনমন্বল 
আলাপে পঞ্চম স্বরে দিয়ে তাল মান । 
প্ৰবেশিয়া রন্দাবনে হয়! স্বখমান ॥ ন’ 
দিখি বনগিরি শোভা সঙ্তে হট হয়'যা। 
স্বান কৈল কালিন্দী কদন্ব তলে মায়া ॥ 
কে ঘোষে পক্ষীর স্বর গতি অস্রসরি । 
ভালুক মর্কট ভাব হয়া! ভরাভরি১ ॥ 
কেহ মালযুক্ধ করে কে মাল বিন্ধান২ । 
কে নড়িট সাধন করে কেবা সমাধান । 
কেহ হস্ত ধরাধরি করএ নর্তন । 
আনন্দে মূরলী নাদ করে ঘন ঘন ॥ 
কেহ ফল তোলি খায় কেহু মরামরি । 
কেহ বনে বাদ করে হয়্য| ফিরাফিরি ॥ 
এমস্তে দিখে গোপালে কপিখের৪ তরু । 
ফল ভরে ভারি বাস করিয়াছে দূরু* ॥ 
শুন অভিমন্থা স্থত সপূৰ্ব চরিত । 
বৎসাস্থর নামে সে আইল এক দৈত্য ॥ 
কংপের আদেশে ক্রফ্ণ মারিবার আশে । 
বৎসারূপে গোষ্টমধো হইল! প্রবেশে ॥ 
যে প্রহু অটইও সরব বায়ার ভাঙার । 
তার আগে মায়াকূপ ধরে দৈতা ছার । 
ত! জানি গোবিন্দ কহে রামেরে বিশ্বাসি । 
আমাকে মারিতে কংস দৈত্য আছে পেখি* ॥ 
ৰছামধ্যে নিজ কূপ করিমা গোপ্যান । 
কহি মন্দ মন্দ হাসে নাগর মোহন ॥ 


গপতে মায়ামোহ রকে রীতবাস। 
রাম পাশে পো মিলে হোই 
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অতি উচ্চ বৃক্ষকল না। ঝড়ে দোহলে+৯ । 

৯ তুমার বিনে তোলিতে কে পারিব ফলে ॥ 
শুনহে রাজন মনে বিচারে রাক্ষস ৷ 
কেমনে করিব এ রুফের প্রাপনাশ ॥ 
নিরেখিয়া কুষঃ মুখ আস পাশে পাশে । 
তা দেখিয়। দৃঢ়বন্ধ কৈল পীতবাসে ॥ 
পাদঘাত মারিয়া করএ দিবা ধূলি । 

তা দেখিয়া যাদব রায় ক্রোধে পরজলি ।। 
ধাইয়া ধরিল বছা পছ২ পাদ দুটি । 

ধন বুলায়া! কলিখতব পরে লক্না পিটি ॥ 

ঝড়িয়া পড়িল বৃক্ষে যত ফল খিল । 
খাইয়া কপিখ পোএ আনন্দিত হৈল | 
চক্রপ্রাগ ঘুরান্ডেও হারিল দৈত্য প্রাণ । 
কিবা তার ভাগ্য ক্ুষে, পশিল! শরণ ॥ 
সকল কুমারে কহে কুষণকে প্রশংসি | 
তরন্ধা আদি দেবগণে কুহু বরষি ॥ 
এমস্তে সাজিল বন বাহুড়ার বেশে । 
মিলিল সকলি ধেন্ু দুরলীর ঘোযে ॥ 

০ আগে চলে ধেণুবুনদ পিছে চলে কা 
গোপালমগ্ুলি বেড়ি বাএং শিক্ষা বেহু ॥ 
গোধূলি ধূসর অঙ্গে শোহে শ্বেদবিন্দু । 
মোতি উধারিল* কি সে সুখ পূর্ণ হন্দু ॥ 
কু আলি যাতাপিতা কৈল নমস্কারে। 
পুত্র লয়া রাণী প্রাতিপালে স্রেহভরে ॥ 
এইরূপে নানা কেলি করে বনমালী । 
দিন অবসানে নিজ গৃহে আলি মিলি ॥ 

,গোপাল কহল সব বছাস্থর বাণী । 
চা হরদ বিস্ময় হৈল কহে শুক মুনি ৷৷ 


৯) খোলানোতে. ২) পেছনের, ০) ঘোরানোতে $) লাত।বর্তনের, ২) বাজাঙ, 
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শুনিয়া সন্তোষ হৈল রাজা পরীক্ষিত । 
বিপ্র রঘুনাথ দাস এ রসে বঞ্চিত ॥ = 


ইতি প্রীভুবনমঙ্গলে বত্সান্দুর বধবর্ণনে অষ্টম লীলা! সম্পূর্ণ । 


নবম লীলা 

বকান্থুর বধ 
শুনহ রাজন কহি অপুর্ব চরিত । 
আজ এই লীলা হৈবে বকাহুর হত ॥ 
একদিন বলে কাক্ছাই শুন ওগো মায়ে। Ue 
ঝান্টে আজি অন্ন দেয় আমি বনে যায়ে ॥ 
একে নিদাখের কাল তথ্য হয় বালি । 
চরণ তা পরে আমার না পারিতে চলি ॥ 
শুনি ক্রোধে গদগদে বলে নন্দরাণী । 
যেই তোর কর্মফল দুরে আপনি ॥ 
তক্ষণে করিল কাহ 'গোধন দোহন । 
নিতি সর্ব সারি ভুঞ্জে দধি গুড় অঙ্গ ॥ 
রাম কাহ্ছাই যনে? সাজে বাজয় নিশ্বন । 
সাজয় কুমার সবে যার যে নিশান ||. ্ 
এক গোষ্ঠ করি সব কৈল ধেহুগণে । 
প্রবেশিল যমুনা কিনার বৃন্দাবনে ॥ 
জল তৃণ পানে সী হৈল ধেহুগণ । 








তা শুনিয় নদী তটে রাম কু মিলি ৷ 
দেখিয়া পর্বতলম হৈল যহাবলী ৷৷ 
পক্ষীর শব্দে রেণু, উড়ই গগনে । 

চস বিজ্ঞারিয়া করে ঘোর গরজ্জনে ॥ 
ৰাপিয়া পড়িল বক কষ্ককে গিলিল । 
দেখিস বালক লব ঢলিয়া পড়িল ।। 


দীর্ঘ ছন্দ 
ভাকে কুমার বুকে মারি ডাকে কুষ্ণ নাষ ধরি 
কথা৷ গেল ভায়া! ঘনস্যামরে । 
আর চাহ কার মুখে আমারে গিলরে বকে 
লক্্যা রাখ গোবিন্দের পাখে৯ রে ॥ 
ওরে বকরে ॥ 
লে সামার জীব ধন কেমনে কৈল নিধন 
গৃহ যাইতে চাহিবু কাহারে ॥ 
গিল অবে তু আমাকে । সকলে মিলি বকের পাখে 1 
কে চাহিব কার মুখে । কেমনে গিলিল তাকে ।। 
জীবের জীবন নীলমশি । 
শুনিয়া নগরে জন সকলে হইবে ছন্স 
নন্দ আদি যশোদ! রোহিণী ।। 
গোপাল সবে লোটিছে ধরণী ॥ 
কাহা পাবু আমার নীলমণি ॥॥ 


শুনান 
শুনহে রাজন বক গিলিলা রুষতে । 
গিলি না পারিলা প্রভু রৈল তার বুকে ॥ 
প্রচণ্ড অনল পরা হৃদয়ে তা জলি 
চকু বিস্তারিস্না বকে না পারয়ে চলি || 
কণ্ঠাগত প্রাণ হৈল মহা ভয়করী । 
প্রাণের বিকলে দৈত্য পকাএ উদগারি ॥ 


2) কাছে ২) সঙ, 
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ছুবনমঙ্গল 
দেখি কক্ষের বলল । গোপালে পাইল জীবন । 
ওরে ভাইরে, কাহ্ছাই, দেখ তোমারে গিলিয়। ছিল বক ॥ 
গোপালের শুনি এমন | আগ? হৈল বলরাম । 
শুন হুবল ভাই । বকের প্রাণ কি আর থাইে | 


পয়ার 
বিচারে জ্রুমন* শ্তামের কোমল শরীর । 
চকু ঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবই তার ॥ 
এ চিতে বিচারি বক বিস্তারিল পাটি 
ছু হাতে ধরিল কাহ্কা বকের পাটি ছুটি ॥ 
কষ্ণকে আনয়ে পেলিঃ দৈত্য মহাবলী । 
লীলা মাত্রে গোবিন্দ দৈত্যকে দিল ঠেলি ॥ 
হুঙ্কার করিয়া বীরে কৈল বেনি ফালে। 
“প্রাণ অস্তে দয়া চিতে শরীরে রাখিলে।। 
দেখিয়া রাখাল সর্ষে আনন্দিত মন । 
মাহষের কৃত্য নয় এ নন্দ নন্দন | 
স্বর্গে দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ ৷ 
দুন্দুভি শবদে বিগ্াধরীর নর্ভন ॥ 
হুমেল করিয়া গোপাল আএ গোপপুরে । 
বকের মরণ কথা কহিল নগরে ॥ 
গোপী গণ শুনি বলে শুন আগো রাণী । 
তুমার ভাগো বকের মুখ আইল নীলমণি ॥ 
তা শুনিয়া লোতক লোচন হৈল রাণী । 
ছথের বালক মোর কিছু নাহি জানি ॥ 








গোবিন্দ গোকুল চান্দ চরণারবিন্দে । 
রঘুনাখ দাস চিত লুন্ধ মকরন্দে ॥ 


ইতি জ্রীভুবনমঙ্গলে কষ্ণ বকাস্দ্রবধ বর্ণনে নবম লীলা সম্পূর্ণ । 


দশম লীলা । অঘাস্থর বধ । 
আজ এই লীলা হবে শুন ভক্তগণ । 
রাতভ' করিবে প্রভু কাননে গমন ॥ 
কুষবকে গিলিবে অঘা অজগর রূপে । 
শির ফুটি বাহার হইবে প্রভু কোপে ॥। 
তারে মোম করি নিজ্জ সদনে প্রবেশ । 
শুন রাজা পরীক্ষিত এ অপুর্ব রস ॥ 
রাক্র' জাগি বনমালী বলে আগে! মাএ। 
ঝাটে অন্ন দেয় তুমি আমি বন যাএ || 
দৈবে নিদাযের কাল বহে শ্রম ঝাল শি 
না কর বিলদ্ রাণী দেয় ততকাল ॥॥ 
শুনিয' যশোদ! দিল অজ পুড়া বান্ধি । 
বেল করড়ি? অড়ঙ্গ।* লুন আদা দধি ॥ 
শিকা। ভার কৈল নজঞ ছন্দের দউডি । 
বেনু বেত কাহালি সাজিল পাদ মোড়ি || 
‘ডাকিল গোবিন্দ নাম ধরি সিজ্ান্বরে (. 
শোয়া ছিল বালকে মিলিল নন্দত্বার্লে ।। 
"শন্রভার সাজিদ! চলিল সুখে যুথে । 
আগে খে পিছে কাহ, চলে ন্বতা গীতে । 
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সে মোহন কচিতে মেখলা ঘটি করে। 
চরণে নৃপুর খুনি করে সে ॥। 


ভু শুঞ্ধৱার পাটি ঝলমল করে সেটি 
নাশাএ লুলিছে মোতিবরে । 
কেন কঙ্কণ করে বাজে কটি ঘণ্টিসারে 


বেড়ি সব বরজ কুমারে ৷ 
সে মোহন মুখ চান্দে হাসয় মধুরে ৷ 


প্রবেশিল বৃন্দাবনে গোপাল ফিরে বনে বনে 
খেলা করে পশুপক্ষী গণে। 
ই্জাদি শিব বিরিঞ্চি যার পাদজল ইচ্ছি 


লে প্রস্থ গোপাল সঙ্গে জনে? । হে রাজা হে। 

যার তত্ব বেদ নাহি জানে ॥ 
02 শুনান 
শুন হে রাজন অথাস্থর নামে বীরে। 
কংস আগ্যা ঘেনিয়া মিলিল বন ঘোরে ॥ 
ক্রোধভরে আইলা ভ্রাত ভগিনীর ছলে। 
অজগর শ্বকূপে মিলিল| গিরিতলে ।। 
বদন বিস্ারি রৈল স্বর্গ মর্ত্যে পাটি । 
নীল মেধ সঙ্গে কি অকুণ আইল ঘোটিং-॥। 
করাল বদন ঘোর বিকট দশনে । 
ওগালিয়া* বছাবাল গিলিল তক্ষণে ৷৷ 
বালক বাছুরি টানে নিশ্বাস পবনে । 
পিছলিয়! পথ প্রায় রসন! তা টানে ॥ 
দেখিয়'| সারত*ঃ চিত্তে ডাকিল গোপাল । 
ঘোর ভগ্নাস্করী রক্ষা কর নন্দবাল ॥। 
কুথা ছাড়ি গেল আমারে মরণের কালে । 
বালক বাছুরী তোর একসঙ্গে গিলে ।। 
পিছে রাৰ শুনি ধাইতে প্রভু দেবরাএ । 
জানিলে এ দৈত্য মায়াবলে সব খাএ ৷৷ 
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জীবের জীবন আমার গোকুল কুমার । 
তার বিনে মোর প্রাণ কি রাখিব আর ॥ 
স্বধীরে চাহিল গে দিশে বছাবালে । 
আসিতে না পারে পড়ি পোড়ে বিষজঞালে।। 
না পারিল সহি প্রভু পশিল গর্ভরে । 
দেখিয়া পড়ল ঢলি সকল কুমরে ॥ 

অবনী পড়িয়া কান্দে সবল দাম । 
শ্রীদাম মধুমঙ্গল আর বন্ছদাম । 

কেক্ছে লুকাইল কাহ্না চান্দের বদন । 

না! যাই রহিল কিম্পা৯ আমার জীবন । 
আসহে গোকুলচান্দ দেখা-অ বদন । 

না দিখিয়া পুনঃ পুনঃ হএ অচেতন ॥ 
শুন হে রাজন গতে পশল যে হরি । 

দৃঢ় করি বদন চাপিল দৈত্য বলী ॥ 

তা জানিয়'। গোবিন্দ ধরল তার তোটি২ । 
শির লাগি ন্মঘার মন্তক গেল ফাটি । 
পুচ্ছ পিটি জীবন তেজিল বুক ফাটি । 
প্রাণ শৃণো গেল রুষ্ণে মিলিল নেউটিও ৷৷ 
বছা বাল বাহার হুইল পায়া দ্বারে । 
গোবিন্দ বিজয় কৈল অঘা শির পরে ॥ 
মধুর মধুর হাসে করয় নর্তন । 

লাবণা কিশোর কূপ ভুবন মোহন ॥ 

তা দেবিধী পশুগণ পাইল জীবন । 

বক্ধা আদি দেব শিরে পুষ্প বরিযণ ৷ 
আনন্দে সব গোপালে গুজে আগমন । 
সিল্ঘা বেহু বাজে পিছে আগে ধেঙ্গুগণ ॥ 
প্রবেশিল নন্দগৃহে হরসিত চিত্তে । 
যশোদা! রোহিনী আও বন্দাপনা করিতে ৷ Le 
অর্থয ঘেনি বন্দাপনা করএ রোহিনী। 


নিরেখএ যশোদা রোহিনী ৷ 
১) কেন, কি কারনে, ২) গলা, ৩) প্রানবন্ত হযে ৬ 
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অথাস্বর বধ গোপাল মুন" শুনিল । 
শুনি ঘশোবন্ধী রাণী বহু তাপ পাইল | 
নিশ্বাস তেজিয়া! করে বিষিরে চিন্তন । 
এমনি নিলজ প্রাণ কুখ! আছে হেন || 
হাসি বলে বলরাম শুন আগে! মাএ 
কুবনমোহন গ্রাম তুষার তনয়ে ॥ 
শেহ কালে রুফ করে গোধন দোহন । 
দোহন করিয়া করে মিষ্টান্র ভোজন | 
সঅঘাহত ধধলীলা হইল সম্পূ্ণ। , 
স্বরযাজ৯ কৈল স্মামি হৈল গোষ্ পুন ॥ 
ভাগ শগদাধর গোৌৱপাদযুগে । 
রখুনাখ দাস চিত হৈল তুরাগ | 


ইতি জীতুবনমঙ্গলে অধযাভ্ুরবধ দর্শনে দশম লীলা সম্পূর্ণ । 


একাদশ লাল! । বছা হরণ । 


সাজ এই লীলা রস শুন ভক্তগণ | 

চচোজনের লী'ল। বৎসাণালের হরণ ॥ 
মায়া শক্তি বলে রণ ধাতা গর ধ্বংস । 
বরকে অযাকধ কৈল পোএ আপি ।1 





ভি 


দেখি] বলল সব গোপালের বৃন্দ । 
যধোতে পাদুকাসনে গোকুলের চান্দ |) 
পীত পটে বেন দিয়া কাখে লিংক বেত । 
অন্যান্য বালক প্রন্ু খৈল বাম হস্ত ॥॥ 
"আচার কঅডঙ্গা যা কি অঙ্গুলি সন্জানে । 
অল্প অল্প করি কিছু করএ ভোজ্জনে | 

কা ঠাক আনিয়া খায়া কারে খাচি দিয়ে । 
শ্বাছ চাশি কানাই নুখে দিএ সন পোয়ে ৷ 
নানা ন্বাশে পুনি নিয়াসিল> শালি অক্স । 
লুটিয? গোপালে সব করল ভ্ছোক্জন ।1 

তা দিখিয়া ঘাদল রায় মন্দ মন্দ হালে । 
কির কিছু দেয় সবে সানি করি গ্রাসে ॥ 


গীত 


কাহ না পারিল পাজ পাত্র কৈল বা হন্ত 


কে গোপাল দিএ কারে খাই । 


কে নেই দিয়ে শধরে কে ছাড়াই খায় কারে 


এক] গে হাপিল বটু চাই২ ॥ 
লে রাজ। হে, খুকার৩ করিগ। উঠি খাই ॥ 


বোলে ওহে নন্দলালে কাহি তুষার জাত কুলে 


গোপাল উচিই তুনি খাই । 


আমি হৃবেনীঞ আক্ষণ আনারে পুন বাচ কেন 


রি না বলিএ খার গ্যান নাই ॥ 
মারা শ্বভার তুষার ভাই ।। 


শুনান 
হাসিয়া গোবিন্দ বলে নাস্তা কিছ খাএ। 
এই মত লীলা! করে গোকুলের রাএ | 
শে প্রন্থু না রে স্বিরে অধ! শি চিতে । 
সেই প্রন্ধ বছা রাখে গোপাল লক্ষতে | 
2) নিশা আসিল, ২) দেখে, ৩) শখ কু, ৯) বৈনিক, ৭) ৰাজাৰ 





শুনহে রাজন কহি অমৃত বারিধি 
দেবগণ সঙ্গে শৃশ্যে চাইয়'। ছিল বিধি | 
বিচারে ঈশ্বর কৈল পশুত্বের সঙ্গ ॥ 

যেই বগা ভুক্তা অবে ইেল অত ভঙ্গ ৷ 
আজ জালিম বলে বিচারএ মনে । 
আকান্ড' খসিয়া সে মিলিল বৃন্দাবনে ৷ 
দিখিল গোবিন্দ ভুলে গোপালের পাশে। 
বছা খেলিছিল নব পলবিত্ত ঘাসে ।। 
মায়া কৈল বাছুর রাখল কমঞুলে। 
আসিয়া মিলিল পুন ভোজনের স্থলে | 
বাছুর না দেখি পোএ বিচলিত চিতে। 
উঠ ভাইরে খোজিয়া আনিমা২ পাচ সাতে | 
কানাই বলে সবে তুমি করহ ভোজন । 
একাই খোজিয়া। আনি দিব বছাগণ ৷ 
বলিতে উঠিল প্রভু গোকুলের রাএ । 

বাম হস্তে যেনি অন্ত আর হন্তে খাএ ॥ 
বছ! নামে ডাকিয়া ফিরয়ে কুহাটিয়৪। 
তা দিখি বছুত্া পাল আইল ফিরিয়া ॥ 
ব্ৰচ্ধা যে ভোজন স্থল জানি। বলিছিল। 
দেখিল গোবিন্দ বনে বসা খোজি গেল ৷ 
মারা বলে বালককে কযছুলে ভরি । 
হংসমানে বসিয়া চলিল নিজ পরী ৷ 
আসিয়া দেখল প্রন নাই সে বালকে । ্ 
জানিলেক বরা যায করিলে আমাকে ॥ 











ওরে ভাইরে, গোকুলে বাছল্য ভাব দিল ॥ 


একদিনে গোবঞ্ধনে চরে সব যেহুগণে 
তলে দিখে আপনি ছুআল । 
'লাতে ঝান্টে১ মিলিল চরণ বাড়ান্জা দিল 


তায় দিখে রোহিণী দুলাল ॥ 
সব আন আন ত্রসবাল ॥ 


হাসি বলে বলরাম রে ভাই খনস্কাম 
কি মায়। করল তুমি মোরে । 
এত বালক বাছুরি গত বিপরীতে হেরি 


অন্তর না কর কহ মোরে ॥ 
ওরে ভাইরে, জানিতে না পারি মায়া তোরে | 


কৃষ্ণ বচন 

আমার কথা শুন ভাই এমনি অভাগ্য হই 
বিধাতা। কষণ২ দিলা মোরে । 

আমারে চিনিতে আইলা বছ। বাল হরি নেলা* 
অবধি হইল সঙ্গৎ্পরে, ওরে ভাইরে । 
"সামি এই করল বিচারে || 

মোর ঠারে& গব করি নিলা মো বালক হরি 
মায়া বলে কৈল উতপন* । 

তা শুনি সন্করষণ কানাইরে নিলা চুম্বন 
তু মোহর জীবের জীবন ॥ 
দুই ভাই দিল আলিঙ্গন ॥। 

অবে শুন পরী ক্ষিতে বিধাতা বিচারে চিতে 
ব্ৰহ্মালোকে হৈল উচাটনে । 

আনিল যে বছাবুন্দ কিব করিল গোবিন্দ 
বলিয়া মিলিল বৃন্দাবনে ॥॥ 

সে বিধাতা, দিখে সব গেল ধেহুগপে ॥ 
3). কত বেগে, ভাড়াতাডি, ২: ছুঃখ, ০) লিল ৭) কানে, *) ভৎপঙ্জ, 


দিশিখিলা যেই মত সেই লীলা সেই মত 
তা দেখি হইল ছনছন৯ । 

কেমনে আইল বোলি পুন নিজ স্থানে মিলি 
দেখিল শুযাছে পশুগণ ॥ 
ফ্িরিয়' মিলিল বৃন্দাবন ॥ 

দিখে বনে নন্দলাল সঙ্গতে ব্রজ বাল 
বেস্তু বান্ধে করএ নর্তন । 

সম বয়" ক্ষণ বেশে মধ মুকুট কেশে 
নাট রঙ্গে করয় ভ্রমণ ॥ 

সকলে বেড়িয়া ধরএ ধেভুগণ ॥ 

ভ্রষ হোই মোহ গত পুন বিচারএ চিত 
এত নহে আমার প্রচন। । 

সবে কুষের বরণ কেবল তাহার চিহ্ন 
দিবে কফ যায়ার পাতন।৩ ॥ 
সে বিধাতা, দিখিয়| হইল ছনমন! || 


আর বার দিখে ধনে কানাই খোজে বনে বনে 
তুণ্ডে ভরি অগ্রের কংল৪। 
পরান বিকল বিহিত বছাবাল আগে দেই 


লোটিশ্ন'। পড়ল পাদ তল. 
শির লাগে চরণযুগল ॥ 
de 


ভুবনমঙ্গল 
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সেই মত ভোজন করিল নন্দ বাল । 
কানাই দেখি বলে ভাই করে ভাল ভাল ॥ 
নিস স্থানে বসি কিছু করয় ভোজন । 
সারিয়া সন্তোষ হৈল আনন্দিত যন || 
বেল অবসানে সবে গোকুলে প্রবেশ । 
অধাস্থর মরণ কহিল পোএ আসি। 

শ্রীগুক শ্রগদাধর গৌর পদ্‌ছান্দে । 

রখুনাথ দাল চিত লুক্ধ সকরান্দে।। 

শ্রন্ধারে যে শুনে বছা হরণ চরিত । 

সত্য এই বৃন্দাবনে হ্লিলে তার চিত ॥ 


দ্বাদশ লীলা । ধেনুকান্ুর বধ 
শুন ওহে ভক্ত আজ এই লীলা হৈবে। 
তাশদনে খেগ্ক্ান্থরকে লোপ দিবে ॥॥ 
কষে পরশৎনি তাল গোপালে ভুঞ্জিবে । 
এই লালা শুকদেন পরীক্ষে কহিবে ॥ 
শুনহে রাজন কুষ কাননে বিজয়ে । 
আনন্দে কুমারে সব করে জয়ে জয়ে ॥॥ 
আগে খে পিছে কাহ্ছা গোপাল মগুলি । 
বাজে সিজ্ব বেনু সবে নাচে ঢলি ডলি | 
দোলয়ে কুগুল হার ময়ূরের চুল । 
বাজে কটি ঘণ্টিশার? নৃপুণ যুগল ॥। 
প্রবেশিকা? বৃন্দাবনে করে নান! কেলি। 
নৃত্য গীত রসে শে রচিয়া মন্ুলি ॥ 
বনে বনে ফিরে বাহু যুদ্ধে বিশ্রাম । 
অমভরে তরুতলে বৈসে বলরাম | 
আনিয়া কোল পত্র শব।াকু রচিল) 





ইতি প্রীভুবনমঙ্গলে ভোকাল অ্ন্ধা বস! বালকহরপ একাদশ লীলা সম্পূর্ণ 





ছুবনমঙ্গল 
বলাই সিজ্র। যান পিছে শোইল কাহ্ছায়া | 
হুদামের জান্ুপরে সিমস্থান দির! ॥ 
কে চাপে চরণ কেহ চালএ বাজন২ । 
নি্রা ভাঙ্গি সবে কিছু করল ভোজন ॥ 
ধেন্ুগপ আনিয়া করাইল জলপানে । 
সুদাম আসিয়। কহে রাম সঙ্গিধানে ॥ * 


গীত দীর্ঘ ছন্দ 


উচে ভাকএ দাম শুন ভাইরে বলরাম 


দিখ দিব এহ তালবন । 


ফলভরে ভার তরু ২... €শীগন্ধ আমোদ দুরু 


পক্ষ তাল খাইতে আমার মন ॥ 
রে ভাইরে, কর কর বাঞ্ছিত পূরণ ॥ 


তুমি বলে বলীয়ার৪ না মিলে এ ফল ছার 


অপুৰ এ গোকুল নগরে । 


তায় ধেহুকার বাস না যাএ কে তার পাশ 


দূর হয় মরণের ডরে ॥ by 
আহে রাজা হে, তায় শুনি ধাইল হলধরে || 


আগুনিৎ হৈল ভীদাম সঙ্গে লয়| বলরাম 


তার পিছে ভায়! শ্রামঘন । 


ধাইল গোপালগণ তাল খাইতে বড় যন 


প্রবেশিল তাএ ততক্ষণ ॥ 
দিখে আগে বনের শোভা বন ॥ 


খঞ্চ খঞ্চ* পান্তি পান্ি উচ নীচ নাই তখি+ 


ভ্রান্তি ভ্রান্িস ফলের বরণ । 


আশ্রম মণ্ডল হেন না পড়ে রবি কিরপ 


সা আক 


তাএ দিখি রোহিনী নন্দন ॥ 
রাজা হে, করী যেন কদলীর বন ॥ 


ক্রোধ ভরে করে বিলসনস ॥ oS 
২) পাখা, =) পিএ হা =) কাছাকাছি, 


সানি, ৭) সেখানে, ৮) নানা প্রকার, =) 


A 





১.2 


বাহাসট> মারি করে ঝাড়ে পাদভরে কত পড়ে 
বক্ষে বক্ষে করএ তাড়ন । 

দো হাৰে ধরি দে| তক শিৰে কত ছুক দুরু 
ভাল পড়ে করি পরজন || 
লুটে ফল বরজ্জ নন্দন ॥॥ 


তা শুনি ধেনুকাস্দরে ধাইল খর জপ ধরে 
ঝাটে মিলে বলাই ছামুরে৬। 
গঞ্জনে কাপে মেদনী শত কোটি পিংহ জিনিত 


বজ্মজিনি পাদ সে প্রহারে ৷৷ 
ক্রোধরে ধহল হলঘরে ॥ 


ধাই ধরন্তে চরণ ফ্িরয়ে দৈত্য স্ৰুমন* 
পুন পাদঘাত প্রহারিলা । 
বলে ধরি বলরাম খুরয়ল অবিশ্রাঙ্ 


করি বৃক্ষে বৃক্ষে প্রহারিলা ।। 
পাদ প্রহারে রাক্ষস পড়িলা ॥ 


শুনান 


দিশিয়া গোপাল সব কৈল জে জে কার১। 
নগরে আনিম বলি কৈল তাল ভার ॥ 
দিন শেষে প্রবেশ হইল নিজ পুরী । 

তাল দিখি হরষ বিন্ময্ন নরনারী ॥ 

যত্ব করি রামক্বষ্ণে করল পালন । 

তালবন খেলা নীলা হইল সম্পূর্ণ ॥ 

তালবন নীলা শুনি কাল বল খু'চে' । 
রখুনাখ দাস চিত্ত নিত্যে এই বাঞ্ছে ॥ 


ইতি শীভুবনমঙ্গলে শুকপরীক্ষ সম্বাদে যেনুকাস্থরব্ধ বর্ণনে দ্বাদশলীলা সম্পূর্ণ । 


>) ৰাহাক্ফোট, তাল ঠোকা, ২) শীষ দেশে, ০) সন্মুখে, ৪) ব্দখিক, এ) হৰ্মতি, ») জন 
অন্গকার ৭) পাপ দূর হয় অর্বে। 


৯১০ 








ত্রয়োদশ লীলা । কংস ডগর+ পেষণে২ 
শুন রাজা পর্গীক্ষিত কহি ভাগবতে । 
একমনে বিচার করই কংস চিতে ॥ 
বিচারে বইর থাকে গোকুল ভুবনে । 
আমার জীবনে আর কিলও প্রয়োজনে ॥ 
পৃতনা শকট যত যত বীর গেল । 
তারে কেন বধিবে আপনি প্রাণ দিল ॥ 
কালিন্দীতে নাগরাজা আছেন যে স্থখে । 
সজ আমি রাম কুষণ দিব তার নুখে || লি 
পর লিহিলৎ চিতে এ কথ বিভারি। 
আগা। দিলে ডগরে যা তা যা গোপপুরী ॥ 
কহিবু মুখে আগ্যা দিছে ভোজবীরে । 
বিনতি করিয়া নন্দ লয়| তুমি শিরে ।। 
সহ দল কমল সহত্রেক ভারে । { 
তোলিয়। কমল হত দিবে তো কুষরে ৷ রী 
লয়! পদ্ম ভার কর রাজারে দর্শন । 
আগ্যা আট হৈলে হবে শিরের ছেদন ॥ 
আগ্য| লয়া ডগর চলিল শীষ তরে । 
তাতে প্রবেশিল গোকুল নগরে ॥ 
প্ৰবেশিয়া নন্দ দ্বারে ফুকারয়ে চরে । 
শুন আহে নন্দ গ্যান না হয় তুবার ॥ 
আমারে আাগ্যা করিছে নৃপতি শেখব | 
দিবে তুষি পদ্ম তোলি সহত্রেক ভার )। 
সহ্রদলেতে এক না হইবে উন।*। 





ভি 


তায় শুনি নন্দকাজা হৈল অধ প্রাণ । 
খেনিল রাজার বাগ যে বিধি বিধান ॥ 
মুদ? ফেড়ি২ পঠনে জাসল শোকজলে ৷ 
ছুদ্ধের বালক কেনে তোলিবে কমলে ॥ 
আসন্তে বা পারি না পারি জলে নাইক আছে। 
তোলিয়া কমল কুল দির রাজা কংসে ॥ 
ডগরের বাণী শুনি গোকুল নগরে ॥ 
ভালনা৩ করয় সবে প্রতি ঘরে ঘরে ॥। 
চরের সঙ্গেতে রাজ! বিজ সভাপরে । 
বিচার করএ সভে ফুল তোলিবারে ॥ 

ত! শুনি গোবিন্দ বলে শুন নন্দ রাএ। 
খণ্ডিবে তুমার ভ্রান্তি প্রভু দেব রাএ ॥ 
না করি ভালনা রায় করহ শয়ন । 
গোবিন্দ করিবে তুমার বাঞ্ছিত পুরণ ॥ 
আসন শয়ন স্থানে গেল পীতবাস । 
চরণে সেবন করে রখুনাথ দাস ॥ 





চতুর্দশ লীলা । কালিয় দলন 
আজ এই লীলা হবে শুন ভক্তগণ । 
কালিন্দীতে নাগবল হইবে মদন ॥ 
কমল তোলিবে সুধা হৈবে বিষজল । 
আনন্দিত মনে সবে হরি হরি বল ॥ 
রাজা পরীক্ষিত ভাবে পড়ি শুকপাদে।। 
অশ্রু পুলকিত কহে প্রেম গদগদে ॥॥ 
কহল গোবিন্দ লীলা স্থধাময় বাণী । 
কহ এবে আর কিবা কৈল যদুমণি ॥ 
শুক কহে শরবণে শুনহে ভক্তবর । 
কেমনে কইল আজ গোকুল অন্দর ॥ 


৯) বন্ধ করা অবস্থা ২) খুলে ৩) ভাবনা 


১১১ 


ইতি এনুবন মঙ্গলে কংস ডগরপেষণে গন্রচ্ুল তোলনে অয়োদশ লীলা সম্পূর্ণ 


১১২ 


1 


শ্রাতকালে উঠি কৈল গোধন দোহন । শু 
আহান? ভূষণ সারি করল ভোজন ॥ 

রাম রৈল গ্রহে বনে সাজে যাদব রাএ । 

নিজা বেস মুরলী কুমারে সবে বাএই ॥ 

গোরু গোপালের ধুনি গোকুল উছলি । 

হুলাহুলি মঙ্গল করল ব্রজবালী ॥ 

আগে ধেকবুন্দ পাছে গোকুল হন্দর । 

গোপীগণ সব সিদ্ধ মন্ধন মন্দর | 

প্রবেশিল কালিন্দী কিনার বৃন্দাবনে । ও 
চরে লব ধেন্ুু নব পল্পবিত তুশে | 

নানা কউতুকে গোপাল খেল খেলে ৷ 

তা দিবি কালাই চান্দ কদস্বে উঠিলে || 

শাখে শাখে উঠি দেখে ফিরায়া নয়ন । 
কালিন্দীরে গেল প্রন্ত কমল বয়ান ॥ 

বিচারহ কুল তোলি কংসাস্বরে দিব । 

কালি নাগে খেদি বিষ নিৰিষ করিল | 

এ চিতে বিচারি দৃঢ়ে পিন্ধে পীতবাসে । 

দু বাহু তুলিত! প্রভু মন্দ মন্দ হাসে ॥ ঠা 
শির্ধাত জানিয়া ডেই& পৈলঃ গণ্ড’ জলে । 
শবদে পোপ গোপাল তবদ+ হইলে | 
উদ্লিল বিষজল না দিশিল হরি । 
মারতে” গোপালে ধাইল মরশে না ডরি ॥ 
সবে মিলি শ্তামক্$প করে নিরীক্ষণ । 





৮, 





উভারে৯ সহস্র ফেন+ বিষ উদগারে ॥ 
বজ্র জানি দংশিলাক গোবিন্দ পয়রে ॥॥ 
নীল মহীধরে কাক চকু বাজি যেন । 
ঝাডিয়া বদন করে বিষ বরজ্ঞনও ॥ 
তা জানি উঠল প্রহু কালি নধ্যশিরে ॥ 
তক্ষণি বন্ধন কৈল গোবিন্দ শরীরে ॥ 
বিষম বন্ধনে প্রভু না পারিল চলি । 
'অকলঙ্ক চান্দের বদন জল গলি ॥॥ 
পাইয়া বিষয় খাত হৈল অচেতন । 

তা দিখি কুমার সবে করএ রোদন ॥ 


গীত 


ভাকে গোপাল ধরি নাম । আমার প্রাণ খনস্যাষ || 
কেমনে ঝাসিল* বিষজল | আমারে নিদারুন. হৈল ॥ 
সঙ্গে কেন ন! লইল। কে পহব পরান বিকল হে ।। 
মোহন, নাশ হবে গোকুল সকল । 
এই জল হৈল কালানল ছে ॥ 
সকল জীবন তুমি । কেমনে ম্বছিব্ আমি ॥ 
"আর কি দেখব চান্দনুখে । তোমারে বান্ধিল ডক্ষে* ৷ 
আমার নয়ান দিখে । ফাটি? ন! গেল কেন বুকে ।। 
আকুলে বিধি দিল এ দুশে । কে দিবে গোবিন্দ আমার পাখেট ।৮ 
পাষাণে পড়ে মুধুনী> । পড়িয়া লোটে ধরণী ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে হয় অচেতন । 
পুন ডাকে ওরে অহি । কুষকে না দংশ তুহি।॥। 
কাটে নিকষ আমার জীবন ॥ 
ওরে অহিরে. আর নাহি নন্দের নন্দন রে। 
ফেড১০ বেগে গোবিন্দ বন্ধনরে ॥ 


3) উঠায়, ২) ফলা, ৩) বর্জন, &) জল গলে পড়ল. *) কাপ দিল, *) ত্যাগ করব. 
=) ফণা পাশে. >) মানা, ১) খুলে ছা / 
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শুনান 
শুনহে রাজন গোপে পড়ল অরিষ্টি১ 
জল সঙ্গে রুধির পান্ধাণ হৈল বৃষ্টি 1 
কালির গজন ঘাতে কাপয় মেদিনী 
আন্দোলিত হৈল সব গোকুলবাপিনী ॥ 
নন্দপুরে মিলি বলে কুথা নীলমণি । 
তা শুনি অগ্যান হৈল যশোদা রোহিণী || 
শ্বাম গেল বনে রাম রৈল আজ ঘরে । 
না পুন প্রমাদ হয় বলি দত্রতরে ॥ 
নন্দ আদি ব্রজগণ আইল নদীকুলে। 
দিখে মোহগত বৎস! বালক সকলে ॥ 
দিখল কালিন্দী হ্রদে কালিনাগ পরে । 
নিবিড় বন্ধনে বন্দী হয়াছে কুমারে ॥ 
না চলে কর চরণ ন! শ্ষুরে বচন । 
না দিশয় অঙ্গ দিশে কমল বদন ॥ 
লোলিছে২ বিষের জালে ঢলিছে নয়ান । 
দিখি নন্দ ঘশোদাদি হৈল অগিয়ান ॥ 
নন্দ উপনন্দ কান্দে যশোদ! রোহিনী। 
বুদ্ধ বাল কান্দে যত বরজকামিনী ॥ 
কান্দে ধেহগণ খগ মগ তরু তৃণে। 
মউলিও অবনী লুটে গোবিন্দ বিহনে 
কান্দে যক্ষ কিনরী গন্ধধ বিদ্ঠাধনী ॥ 





ুবনমন্ষ ১১৪ 


গীত 
বলিতে লুটিতে গাএ তুৰিতে গড়িয়া যাএ 
কান্দি ফুকারএ ওরে ভাই । 
আমার পরাণ শাখা১ বোয়া গেল করি একা 


দারুন পরান যো না যায়ারে ॥ 
ওরে ভাইরে, আর কারে সমপিবে মাএ ॥ 
কার সঙ্গে আমি বনে যায়ে রে ।। 


শুনান 

পুত্র গুণ গুনি কাদে যশোদা রোহিনী । 
বৃদ্ধকালে ইহলু আমি অত অভাগিনী ॥ 
কোলে দিয়া কেন বিধি ডুবাঙ্গল জলে। 
কাহ্কাই বলি আর কারে ডাকব গোকুলে ॥ 
বালা কালে রোে২ যাহা করল বন্ধন । 
সেই দোষে এই দণ্ড দিয়ে প্যামধন || 

বুকে হাথ মারি রাণী কান্দিতে কান্দিতে । 
কানাই কানাই বলি ভুমে ধূলাতে গড়িতে ॥ 
আস বাপ নীলমণি গোকুল ছুলালা ॥ 

কুন বিধি অত দণ্ড তুমাকে সিহিলা৩।। 
আমার নয়ান ছুটি খোলি নিলা কেন । 
দিবসে আন্ধার এবে হৈল বৃন্দবন ॥ 

বালক বাছুর তোর কান্দে নীলমণি । 
কান্দে নন্দ উপানন্দ গোকুল কামিনী ॥ 

যে স্থানে দিখায় কহু না দিখয় হরি ॥ 
কৃলকু নিরেশি ফেন সহন্রে উচারি৪ ॥ 

পুন দিখা দিএ পুন ডুবে গণ্ড জলে। 

চক্র প্রায় বুলি নাগ নিখল হইলে ॥ 

বুলি বুলি আগেতে দিখিলা বেধে । 
উত্তারি সহজ ফণ। দংশে ক্ব্ণ পরে ॥ চিক তান 

3) খা, বন্ধ, ২) কড়িতে; ৩) বিধান করল, 5) ভুলে, 2) 5. & 





কমল সৃণাল কুক প্রহারে কালিরে 

বিষ সঙ্গে অনল উদগারে ক্রোংভরে ॥ 
বিক্রমি উঠিল শিরে নন্দের নন্দন । 
পাদভরে কালিগব করিল যদ্দন ॥ 
নর্ভন করএ তারে দিখে নরনারী । 
প্রাণের বিকলে কালি মনে স্তি করি ॥ 
জ্বানিল পান প্রসান্থ' এ শে ভগবান । 
চিহ্তিতে না পারি আনি জন্ম অগিয়ান? ॥ 
ছন ছন মন হৈল প্রাণ কণ্ঠাগ্রতে । 
ক্ষম অপরাধ মোর প্রহু দয়া চিতে ॥ 
হেন কালে নাগপত্ধী লয় অরথস্থালি। 
বিনতি করিয়া কক্ষে করে নিউছালি৩ ॥ 
পাদে পড়ি বলে প্রদ্ু ভগত বত্সল । 
আমি যে উরগঞ জন্ম প্রকৃতি চকল |) 
তুমি কপা জলধি হুমসি* ভগবান । 
গেল নিশ্চে পরান দিসি পতিদান ॥ 
সত বোলি পুন পুন পড়ে পাদ তলে। 
পৃজিল রত্থ কমল মালা দিয়া গলে ॥ 
নাগপদ্থী ভাবে বশ হৈল দেব রাজা । 
বাগ) দিল কালিয় তু কালিন্দীক বা যা ॥ 
আমার আগ্যাতে থাক জলধি ভুবনে । 
না হইবে খগপতি ভীতি পাদচিন্ছে ॥ 








ভুবনমঙ্গল ১১৯ 

পদ্মভার দিল নন্দ ডগরের ফুলে৯ । 

কত পদ্ম ভাসি যার বনুলার জলে ॥ 

স্বৃত নাগ সহিতে মিলিল মখুবাতে । 

তায় দিখি ভোজপতি চিতে হৈল ভিতে ॥ 

এযমস্ডে সে বল অবসান হৈল আসি । 

নদী তীরে সকল রহল ত্রজবাসী ॥। 

মনের বিষাদে রৈল ন! কৈল রন্ধন । 

পন্তকল কন্দযূল কে কৈল ভোজন ॥ 


গীত 
কানাহ বলে আগে! মাএ শাগা। দেয় কিছু খাএ 
বিষ জালে জ্বলে মোর গাত্র গো । 
ক্কালীক্গ বদন ঘাত বিষম দক্থের মত 


পরান কাটি আমার যাও গো? ॥ 
মাএ, কতেক কষণ* আমি পাএ গো ॥ 


শুনান 

আজু ন শকট আর তৃণারর্ত নীর । 
ছেন কালে এমন ব্যাকুল নাই মোর ॥। 
বিবম ক্ষনে আমার তনত স্বশকতৎ। 
তা শুনিয়। লোতক লোন তাত মাত ॥ 
গদ গদ হয়া পুত্র করায় যতনে । 
ভোজ্ঞন করিয়া কিছ করল শয়নে ॥ 
কলে শুতিল নিশি হৈল অৰ্দ্ধ মানে | 
শুনহে রাজন কুষঃ মায়ার বিধানে ॥ 
গ্রীষমের কাল বন হেবার* অনল । 
আসিয়া বেড়ল যেন প্রলয্রের কাল ॥। 
বজজন ধেশ্রগণ রোদন ব্যাকুলে। 
কেশ বাস অসম্দাল* কে পশিল জলে ॥। 
জল হলি ফিক্গে* কেহু ডাল ঘেনি পিটে । 
বিশেষে জল অইল কবহু- না তুটে ॥ 

৯) হাতে, ২) আখ, *) অপ, ৪) অর“ <) হওয়ার, *) ৰে-সাৰাল, ৭) নি বছ, 
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১১৮ 


সকলে ডাকল প্রভু রাখ নারায়ণ । 
বালক বাছুর সব হইল দহন ॥ 

গোকুল নগর জন কোলাহল শুনি । 
হেনকালে উঠিব্না বসিল নীলমণি ॥ 
তাতে লগা অনলরে করাইল নিছানি১ ॥ 
কষ দিখি স্ুম্ভীতূত হইল বহুনি২ ॥ 
পনস্তে? লাগস্ডে গোপী অঙ্গবাস তেজে । 
গোবিন্দ নেত্র চাতক ঘন রসে মজে ॥॥ 
বিষ্ণু মায়া বলে অগ্নি কৈল গতগতে । 
দিখয় গোকুল লোক শুন পরীক্ষিতে ॥ 
রজনী প্রভাতে নিজ মন্দিরে প্রবেশ । 
নিতি নিতি ঘেই লীলা কৈল পীতবাস ॥ 
না লইবে লাধুজনে বচনের দোষ । 
শুক্ধাশুন্ধ নাই জানে রঘুনাথ দাস ॥ 


ইতি রীুবনমঙলে কালিদলন লীলা! বর্শনে চতুর্দশ লীলা! সম্পূর্ণ 


পঞ্চদশ লীলা । প্রলঙ্থান্থর বধ 
আজ লীলা শুনহে রসিক ভকুগণ । 
প্রলগ্কা বধ করিবে সোহিনী নন্দন ॥ 
দাবানল সংগ্রহ করিল গোপীনাথে । 
কহে ব্যাসস্থত শুন রাজ! পরীক্ষিতে ॥ 
প্রতুরাব্দ শেষে গ্রীসের আগমনে । 
ধেস্ছ লয়া একদিনে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ॥ 
দিখে বন পুলকিত তরু কুস্বমিত । 
কোকিল ভ্রমরগণ আনন্দে প্রমত্ত ॥ 
সারি শুক ডাহক মঙ্গল ঘন ধ্বনি । 
ফল পুষ্প ভরে শাখা লোটগ্র ধরণী || 
কালিন্দীর জল নান! কুহষে শোভিত ॥ 


উড়িছে পরাগ বহে মন্দ মন্দ বাত ॥ 








কোমল নব পলবে ধেুগণ চরে ॥ 
রাখালের সঙ্গে রাম কানাই বনে ফিরে 18 
বিবিধ কুহুম তোলি কাহারে সাজাল ॥ 
প্রবাল স্তবক চুল যূলরে খগ্চিল ৷ 

স্কুল আভরপ গলে সাজে বনমাল ॥ 
আনন্দে নর্তন করে মদনগোপাল ॥ 
বাজয় কটির ঘি চরণ নূপুর । 

বাজ সুরলী সিজ্ঘা বেনু সুমধুর ॥ 

বাজে বীরতুর নাদ? শঙ্ধ করতালি। 
মন্ষকীৰ মন্ত্ৰত বাজে মঙ্গল কাহালি৪ ॥ 
কোকিল পকম স্বরে গায় হুললিত। 

ক্রষঃ নৃত্য গীতে সবে হইল স্থকিতণ ॥ 
ঘোষিয়া বীরের নাদ দিয়া গালতুরে* ॥ 
ষধারে নর্তন করে ব্রহ্ধাণ্ড ঠাকুরে |) 


দীর্ঘ ছন্দ 
মৃত্য গীতে হয়| তোষি অমর ভুবনবাসী 
প্রবেশিল বৃন্দাবনে আপি । 
নাই দিশে নিজ্জ রূপ বালগোপাল স্বন্ধপ 


নাটরঙ্গে রুষঃ অঙ্গে নিশি ॥ & 
রাজাহে, দিখে সবে প্রভু ক্ষ রাশি? ॥ 
পাদ প্রচার সঞ্চারে ভ্রমণ মণ্ডলাকারে 
হস্বক মস্তক তালমানে ॥ 
অ্রহাস” মুখ কমল তরঙ্গ নেত্র চঞ্চল 
তুলা নাহি এ ত্রন্থ ভুবনে ॥ 
অবে কহি শুনহে রাজনে ॥ 
এমস্তে কংসের চরে শ্রলঙ্থা নামে অস্থন্তে 
আসিয়া মিলিল বনঘোরে । 


১) তুর্খনাঙ্, ২-৪) উড়িস্কার প্রচলিত বা বস্ত্র এ) গুত্ধ ৯) গাল বাড করে ৭) কৃ 
ন্বর্থে, পরম অন্ধ, ৮) সু হাতত, 





৯২০ ছুবনমন্গল 
খে তকুষূলে রয় গোপাল বালক হয়া 
কাণ্ডে মিলে গোবিন্দ সঙ্গরে ॥ 
আহে রাজা, তা জানিল নন্দের কুষারে | 
শুনান 
স্বতা (= জি তকুতলে বিশ্বামিল ক্ষণে । 
খেলে কর চালি প্রস্থ নানার ভিয়ানে৯ ॥ 
কানাই বলে গন্রে গোপাল আমি এই বোলে । 
রাজা পরজ্ঞার স্যায় করি এক খেলে ॥॥ 
যে যারে হারিবে তারে কন্ধে করি লেই । ক 
ভাত্ডির বটের তলে আসিবেক খাই | 
কন্ধে লয়৷ বটরে করিয়া) প্রদক্ষিণ । 
ব্বাপিয়া ল্টেব২ তপে শিরা রান্দ্রন )) 
এ বোল সোলিতে সবে হৈল বেনি বেনি৩। 
কানাই বলরাম তারা হৈল মূল খনিঞ ॥ 
শ্রলঙ্থা যে হুভত্র সে নর ক্থপে বিল! । 
রামের সঙ্গতে তারে কানাই দিখিলা । 
ভীকুফ্চ দাম হৈল যুক্ধ পঞ্চাপঞ্চিণ । 
স্তোক রুষ্ ণিভ্র হৈল অক্াঅক্রিত ॥ ~ 
সবল মধু মঙ্গল দোন' হৈল লোড । 
বীরনাদ করিয়া কররে বাহুষোক৮ ॥ 








আর কি বলিব তাএ অধৰ আঙ্মণটি এ 
সে পুন পড়িছে আমার ভাগে ॥। 
নীলমনি কাছের সন্দেরে ॥ 
এমন্তে এ বেনি জন হৈল মনামনি৯ ॥ 
প্রথমে থে সার কৈল ফল জনাজনিৰ ॥ 
কষে বিচারি কহে এ মধুমঙ্গল ॥ 
শুনহে সুবল আনি কহি এক ফল ॥ 
এক নাম বূপ তকু লাগে পান্তি পান্তিও॥ 
বমদদিলও হুন্বাু কবাফলএ জান্তি ভ্রান্তি ॥) 
করে কি কহস্তে স্ববল কহে আন । 
বটু বলে বঢুদ জানে গোপাল অগ্যান ॥ 
হুবল বলে এ ফল বতুলি আম্বিল । 
জানিনা কশিখ৯ বলে এ নধুমক্ল )॥ 
নৃতা করি বলে মধু শুনরে গুলা 
কান্ধে করি চলি ঘা ভাক্তির বটতলা ।॥। 
সুবল হারিলরে তু আমার যে তুলে১০। 
জিনিলে নবুনঙ্গল শুনহে সকলে ॥ 
ভাল অশ্ব পাইল করিতে আরোহণ । 
ভাল খেল আজ কৈল যশোদ] নন্দন ॥ 
বসহে সুবল বোলি বোলে বিপ্রন্থত । 

. আমি যে করিবু তুবার কন্ধের পবিত্র ॥ 
স্থবলের কল্ডে বট বসে হৃই হয়া । 
বটু বুলি রামকষ্ণ আগে হৈল যারা ॥ 
হাসি বটু বলে আমি খেল শিরোমণি । 
অরণ্য গোপাল তুমি কি পারিব জিনি ॥ 
কানাই বলে বট বটু আমার গোপালে । 
আানিমাক১৯ কে যাবে আমার বার ১২ গেলে ॥ 
এ বোল শুনিতে পুন হৈল জানাজানি । 
' হারিল যধুমঙ্গল না পারিল জিনি ॥ 


১) বানী, ২) আনা, *) সারি সারি, *) আনড়া. *) হরীভকী, ৬) নান্বারকষ, ২) জেনে এনে, 
৮) ব্ৰাহ্মণ, ৯) করেতবেল, ১+) সমকক্ষতার, ১১) স্বানবো. ১২) পালা 


ভ 


বেড়িয়া গোপালে সবে দিয়া করতালে । 
বলে কান্ডে বপায়া নিয়া যা বটের তলে ॥ 
বটু বলে আমি অটু হুবেণী ব্রাহ্মণ । 
আমারে লঙ্তিষলে ভন্ম হৈবে ততক্ষণ ॥ 
ভাও৯ খোল করি পায়া নিচ অধিকার । 
প্চসিপুত্র আমি তুনি বৃহাইব৩ ভার ॥৷ 
পালার ষধুমঙ্গল গোডায়৪ বালকে ॥ 
বলাই বলে নিসতৎ হইল ছাড় তাকে ॥ 
কানাই খেল খেল্যাছিল শরীদামের তুলে । 
জিনি ন! পারিয়া প্রভু আপনি হারিলে ॥ 
ভীযাযেরে কান্ধে কৈল যন্নগোপালে । 
হাপিয়া মধুমক্ল দিদা করতালে ॥ 
আজ সে পড়ল অশ্ব দীদাম আয়তে? । 
সর লনী খাইয়া হইছে উল্মতে্ ॥ 
এমস্তে আইল বট করি প্রনক্ষিণ। 
কাম প্রলগ্গার খেল শুনে রাজন ॥ 
সুখে বসিয়া ছা'হা ভাগ হৈল সার। 
দান» নামে ডাক দিএ রোহিণী কুমার । « 
না হই সে পিচ জনে মায়ার কুমার । র 
ডনালি১৯ করিয়া নাচে জয়ে করতাল ॥ 
বলাই হারল কুনঃ আবার খেলরে । 





. বিক্ৰমিশ্না কামপাল১৫ বসি তার কন্ধে। 
- আনিকা প্রলাহতর উঠিল! আনন্দে ॥ 








নিজ রূপ প্রকাশ করল মহাবলী ॥ 
শৃণো বিক্রনিতে গেলা তা জানিলে হলী৯ ॥ 


গীত দীৰ্ঘ ছন্দ 
বলাই ডাকে কানাই রাএ মোরে দৈত্য লয়া যাএ 
শুনি ধাইল সকল গোপালে । 
পদচিহ্ন অহ্সরি যায় পথ হেরি হেরি 
ঝান্টে প্রবেশিল বটের তলে 1 
গোপালে, আর পদচিহ্ন না দিখিলে ॥ 
হা হা রাম বলিয়া পড়িলে ॥ 


উচ্চে কান্দে স্যামঘন ওরে ধবল বদন 
বলাইরে. কুন বিগে গেলে কুথা পাবরে। 
আমারে প্রতিপালনা কে করে তুমা বিনা 
ওরে ভাইরে, কারে সমপিকে মোরে ঘাএরে ॥ 
না খাই কে খাবে২ লনী কে চাইবে মন জানি 
ওরে ভাইরে, কোলে ধরি কে পোছিবে৬ গাএ রে ॥ 
আমার প্রাণ ঠাকুর কেনে গেল হলধর 
ওরে ভাইরে, বনে বনে কে ফিরাবে গাইরে ॥ 
ক্ষার কাছে নিব দিন কে করাবে গোচারণ 
ওরে ভাইরে, কাননে করব কারে পাএরে । 
স্কারয় ঘনশ্যাম রায়ে আর শিরিদাম* 


কুৰ! গেল আমার বলরামরে ॥ ৮. 
নুরে ভাইরে, তারে না দিখিলে প্রাণ যাএরে ॥ 


শুনান 


এমনে রাজন পোয়ে করন্জে রোদন ॥ 
অন্তরে জানিল প্রন রেবতীরমন ॥ 
দানবের অঙ্গ কি এ নিল মহীধর ॥ 
তারপরে রাষ যেন পূর্ণ নিশাকর ॥ 


৯) বলরাম, ২) খাওয়াবে. ০) সুদে দেবে, ৪) বিন কাটাৰো, «) শীৱাৰ 


১২০ 


১২৪ 
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ঘন কালো মেখে ঝটকর কি দামিনী । 
রাষ অঙ্ক ঝটক চাঞ্চল্য* রতুমণি ॥ 
পবনহ' কান্টে দৈত্য গময় আকাশে । 
তা দিবিয়া শঙ্ধ। চিতে হৈল প্ৰভুশেষে২ ॥ 
যে প্রভু সহস্র ফেশ এক ফেণ করে। 
তিনমন্ধ। প্রমাণে বহুই বসন্ধরেও ॥ 
যেক্ুগিরি জানি গুরু হইল আ্বাপনি । 
চলি না পারিশ্না করে ভরস্কর ধ্বনি || 
ছনছন গবন কবহু পড়ি উঠি। 

তা জনিতা রান প্রহারল বস্তুটি ॥ 

শির স্ষুটি মাহি লোট প্রাণ বিপজিল। 
তা জান গোকুল চান্দ আসিয়া মিলিল ॥॥ 
সবগের উপর খেন বিক্রদ কেশরী ॥ 
তেনমতে* দানবের পরে হলধারী ॥ 
শারদ চন্দ্রম৷ জিনি বদন প্রকাশি । 
স্বতশি৩» ছাড়ি দির। তরুতলে বসি ॥ 
প্রচণ্ড শরীর বানের অরুণ লোচন । 
পানে পড়ে কুমারে করএ আলিঙ্গন ॥ 
দেবে যে গোপাল কূপে ছিলে বৃন্দাবনে । 
তোলির। কুহুন রাষে কৈল বরিষশে ॥ 
শ্রমশাস্তি করিয়া লোভয়+ ধেহুগণ । 


গোকুলে বিজ্ঞ কৈলে সিজ্া বেনু স্বন || 
_ প্রবেশি্না নিজপুলে ্ 


করল ভোজন । 
দান অবদান গেল হে যাহ। কন ॥ 


>) 





ষষ্ঠদশ লীলা । বরষা! বর্ণনা 
দীর্ঘ ছন্দ 


ভাবে কহে ব্যাসন্থত শুন রাজা পরীক্ষিত 
প্রবেশিল বরবার কাল। 

নিভিল বন আনল তরু পল্পব কোমল 
গগনে মিলিল মেঘমাল ॥ 

হে রাজন, দিবানিশি বারণ নোহিল? ॥ 


উজ্জল যামিনী ছনে২ করে ঘোর গরজনে 
জলধার। তেজে অনুক্ষণ । 
পূর্ণ হৈল জলরাশি অবনীমণ্ল দিশি 


বিকশিত কদস্ব প্রন্থন || 
হে রাজন, ময়ুণ ডাতক রব খন ॥ 


পাহয়। গগন পানি ভেককুল করে ধুনি 
বিন্দু বিন্দু ইন্দগোপণ শোহেঞ । 
বিরাজ্জল বনভুবি নিল তারকা ছবি 


বিকশিত আত্রাবলিএ তাহে ॥ 
শুনহে গোবিন্দ কৈল যাহে ॥ 

এ কালে সে নন্দলাল ঘেনি* গোধন গোপাল 
“আনন্দে বিলসে বৃন্দাবনে । 

তরুণ বরণ দিশে মেঘ পরে মেঘ কি সে 
সকল লক্ষণ অভ্মানে ॥ 

ওরে ভাইরে, চলে ছত্র পাদুকা বিহুনে* ॥ 


নিখন৮ তকুর মূলে খাকে বরষার কালে 
নাহি ভিজে গোপালের তহ। 
'আনন্দরে বাএস বেন, দন্তে তৃণ লয়া যেস্ছ 


স্বগগণ না তেজে নন্বাহ১০ 1 
পক্ষীগণ ধ্যান করে এই ॥ 


*) আজ ইত্যাদি জলকারক নক্ষরাদি, *) লিং, ৭) বিহনে, ছাড়া 
৮) নিতান্ত ঘন =) বাদ্দায় ১-) চোখ খেকে, বর্শন করা! ত্যাগ করে না ১১), এখন 


দা রহিল অর্থে, ২) ক্ষ, ০) রক্রবর্ণ, য্ষলী পোকা. ৪) শোভা পাছ. 





ধেনুগণ চিরু৯ ক্ষীর 'তরুগণপ মধুধার 
স্বরসে বরিখে২ মহীপরে ৷ 
ব্ৰজাঙ্না মনপিন্ধ উলসাএ পূর্ণ ইন্দু 


ঘনশ্যাম মূরলীর স্বরে ।। 
সঙ্গে লা ব্রজকুমারে ৷ 


এমসন্ডে সে যদুমণি দিয়াছিল বা জননী 
দধি অঙ্গ এ সর লবনা । 
হাদশ গোপাল সঙ্গে নানা পরিহাস রঙ্গে 


মধ্যে বি ভুক্ষয় আপনি ॥ 
উপজিল৩ বন্ধ হাস্ক বাণী ৷৷ 

উঠিয়া ভোজন পূর্ণে লোড়ি আনে ধেহুগণে 
নানা ফুলে হৈল আভরণ । 

স্কুলে অলক! কপোল ফুলে কিরীটী কুগুল 
বননাল ছন্দিনী বন্ধন ॥ 
বলয় বাহুটি বিলক্ষণ | 


স্কুলিয্নাৎ রসিক রাএ এমনি বলাই ভাএং 
সম বেশে বরজনন্দনে । 
গৃহে কৈল আগমনে ধেস্ছগণ লয়| সনে 


শিজ্ঘা বেনু বাজায় সঘনে ॥ 
মধো রাম গোবিন্দ নর্তনে ॥ 
হামা রাব খণ্ডিধুনি ধাইলে ভ্রজকামিনী 
স্রামূপ করে নিরীক্ষণ । 
চাণ্ডেষ যশোদা রোহিনী করে অর্থ স্থালি থেনি 
বআআনন্দিতে লোতেক লোচনে ॥ 
প্রাবেশিল জলদবরণে ॥॥ 
চু্গ দিয়া নন্দরাণী ক্রাঅল নিউছানি* 
গৃহে লয়া করল পালন । 
দোহন আন ভোজন সভা সঙ্গে” বন্ধুগণ 
নিত্রালসে করল শয়ন ॥॥ 
আহে রাজন, এই লীল। হইল সম্পূর্ণ 
ইতি ্রীভুবনমঙ্গলে বরষা ক্তু বন বাহুড়া৯ বর্ণনে ঘোড়শ লীলা সম্পূর্ণ) 
») ১ De ৩) ভংপত্ৰ হেল, ৪) উল্লসিত, প্রত, ৭) শোভা পার 
ত} আতৰেগে, ৭) বরণ, ০) সকলের লে, >) প্রভ্যাবর্তন 








৯২৭ 


সপ্তদশ লা 11 শারদ আগম 
বংশী অনুরাগ ॥ 

শুন ভক্তগণ আজ নেহ লীল। রস । 
যাহার শ্রবনে হয় গোবিন্দ প্রবেশ ॥ 
কিশোর বয়সে যেই কৈল নীলনণি । 
শারদ আগম কথ। হুত্র মাত্র ভণি 1 
কুতাঞ্জল হয়া বলে রাজ্জ। পরীক্ষিত । 
করগে! ভো মুনি মোর জীবন পবিত্র ॥॥ 
পাদে পড়ি করমোড়ি কহে গদগদে ॥ 
উধার করগে। মোরে সংসার প্রমাদে ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত শরদের কাল । 
প্রবেশিল দিগ সব হৈল পরিমল ॥ 
কুটিল? তেজল ঘন* শুকল* বরণ । 
বন্ধন হইল শশী৷ রবির কিরণ ॥ 

বৃন্দাবন তক্ুলত! হৈল কুন্দনিত । 
কমল কুমূৰ ইন্দাবর* প্রচলিত |) 
মধুপানে মত্ত হৈল মধুকরগণ । 

সারি শুক পক্ষীগণ মিলি বহু ব্বন ॥ 
তুটল কদম আর উনটঞ রেণুগণ৬। 
চলিতে ন! পারে ধেনু পীড়ে ক্ষীর স্তন ॥ 
সে কালেরে বনে নিজে ক্ষ হলধর । 
শ্রীদাম সুদাম আদি বরজ কুমার ॥ 
বিবিধ কুক্থম গন্ধ মলয় মাকতে' ॥ 
আনন্দে মুরলী ধুনি চিন্ত প্রমোদিতে ॥ 


দীৰ্ঘ ছন্দ 
স্ন্বর মুরলী শুনি গোপী এক আরে ভৰি 
পাইয়া বিষ কা-চিন্তা । 
দিখ সখী নন্দহ্হ* কি যধুরে বাএ বেখু, 
কেন কৃলে থাকিবে বনিতা ॥ 
খু 3) কালে, ২) মেঘ, ৩) শুক, ৪) নীল পা ৭) উঠ, ৯) গুলো” ২) বাতালে, ৯) ৰন্দসোৰ। 
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সারে বন্ধীরে, নূরলার নান হৈল চিন্তা ॥। 


চঞ্চল করে ননকু যাইতে বৃন্দাবনকু 
আ্রামবেপু সীত শত্ণণে । 

যাব নাই আর বাসে যাতো তাহার পাশে 
শ্তামন্ধপ রাববু নয়ানে ॥ 

ইন্দ্রনীল মণি গাএ কাজে লীতপট তাএ 
মন্থরের চূড়া ঝলঝল ॥ 

তারকা কপোলে যার গু শুঞ্ধৱার হার 


মকর কুণ্ডল টলমল ॥॥ 
আরে শধীরে, নাসাপুটে লুলে সিন্ধু ফল? ॥ 

হৃদে শোহে বনমালা কউন্কভ মণিমালা 
সবাক্ষ ভূষণ বিচক্ষণ । 

রঙ্ষ মৃতিকাএ বোলে সনিন্দু বিন্দু শ্রমকালেট 
হেরি কূপ ন! চলে নয়ান ॥ 
কৃলনতী কৃল বিড়দ্ন ॥ 

হয়া। নটবর রঙ্গে ভায়া বলরাম সঙ্গে 
রঙ্গিমা অধরে মন্দ হাসে। 

ক্রত্রে মুরলী নাদ হৈল বড় পরমাদ 
চিত সম্ভালনা নাই বাসে৪ ॥ 
যাইতে ললনা তার পাশে ॥ 
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বেড়ি সব ধেক্ুপাল বদনে তৃণ কবল৯ 
উদ্ধনুখে ভেরিয়া২ শ্রবণ । 

বন তেজি মৃগগণ গোবিন্দে দিয়া লোচন 
করএ মুরলী শরবল ॥ 
শুনে সব স্বর্বাসীগণ | 

গোকুলে কামিনীযুখ কামে হৈল অশকত 
না চলয় তাহার চরণ । 

তুটল কবরী ভার ফিটেও নিখিবন্ধ সার 


না রহিল অঙ্গের তৃষণ | 
গদগদে না স্ফুরে বচন || 

কামানলে জ্বলে কাএ মনসারঞ মৃত তাএ 
পরান করয়ে যে আকুল । 

যা দিখে তা রূপ জানে যা কহে তা নাম ভনে 
যাই শুনে মুরলীর তুল ॥ 
তেজি লাজ ভয় কুল শীল ।। 

তেজি বসন "সন কেবল মুরলী প্রন 
বিনে না চলয়ে আর কিছি। 

নববধূ অঙ্তরাগে কষ্ণপ্রেম হিয়া জাগে 
নালসয়ে* কমল সবগাক্ষী ৷ 
কি কহব তারে উপলক্ষি ।। 


পয়ার 
এমস্তে রাজন হৈল শারদের শেষ ৷ 
কুষে চিত দিয়া কহে রপুনাথ দাস || 


ইতি জ্রীভুবনমঙ্গলে বংশী অনুরাগ বর্পনে সপ্তদশ লীলা সম্পূর্ণ ॥ 
3) প্রান, ২) খাড়| কৰে ০) খুলে যায ৪) সনে শেষ কানন সজাত, 
b অৰ্থাত 


এ পা অললায় ক্লাস্মিবোদ্দ করেনা । 
2 
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৩৬০ তুবনমঙ্গল 


অষ্টাদশ লীল! নতত্ৰত পুজা 
বন্ধ হরণ 

আজ এই নীলা হবে শুনহে রাজন । 

ন তত্রত? পুজা হবে বস্তের হরণ ॥ 

শরদের কাল শেষে হেমন্ত প্রবিশে । 

উৎকণ্ঠা হইল গোপী কাত্তিকের মাসে ॥ 
মুরলী শুনি তরলি হয় কাম বশে । 
শকুফের প্রান্ত কাম বিচারি মানসে ৷ 
নিশি শেষে উঠিয্ন। হইল যুখে যুখে । 

আনন্দে গোবিন্দ গুন গাএ স্থললিতে ৷ 
খেনি নানা উপহার মিলি নদীকৃলে। 
অগ্ে'লা* স্থগন্ধে স্ান করিল সে জলে।। 

কে করে তোলিয়া জল মারে একু আরে৩। 
বদন কবলে পুরি ফুদুকার করে ।। 
কে জলে ভুবয়ে কেব! টানয়ে চরণ | 

কোই তোইৎ করে কারে জল বরিষণ ॥ 
তোড়১ করি কেবা গণ্ড'জলতে পরি” । 
তোলিয়া পদ্ম কুমুদ হয় মারামারি ॥॥ 

বালি পক্ষশিরে দিয় গাত্রে বোলাবোলিস। 
করে কর ছন্দি১০ কেবা৷ হয় পেলাপেলি১১ ॥ 
ব্রজাঙ্গনা তনু সব কাপে ন্যতজলে । 
কলিন্দী মণ্ডিত কিএ কনক কমলে ৷৷ 

অঙ্গে না দিশরে কল্যাগণের অস্বর । 

তৈছে দিশে যৈছে শঙ্কু হৈছে দিগন্থর || 
কুলে যাইতে হৈল সব অঙ্গের তূষণ। 
পুক্সিবারে বালুকা৯২ হৈল উচাটন ॥ 
স্ববাসিত কুস্থম সুগন্ধ ঘনসার । to, 
রদ্াফল নারিকেল সর লনি আর ॥ A 


২) প্ৰ পুজা, ২) হগন্ধি রব বিশেষ, ৩) পরস্পরকে, ৪) গ্রাসে, ৪) কেট কেউ, 
১ সাহস করে, ৭) গভীর. ৯) সীতার দের, >) পরস্পরকে সাখানো, ১) জড়িয়ে, 
১ ঠেলাঠেলি, ১২) শিৰ, 
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পুষ্প ফল দূবাদল অক্ষত ম গুলে । 

পুলিন হুবির৯ মধ্যে শঙ্কর স্থাপিলে ৷ 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ কৈল আরাধন । 

ঘনঘন হুলাহুলি দিয়ে কন্যাগণ ॥ 

কে ছত্র ব্যঞ্চন করে আলট* চামরে । 

ক্ষণ রূপ ধ্যাএ পুন ভনি মানসরে 1) 

যোগমায়। পূর্ণমাসী প্রভু গোপেশ্বর । 

কেবল নন্দের নালত হৈবে আমার বর ॥ 

তুমি যে জানিবে প্রভু না জানিবে কোই । 
fb এই মতি সব চিতে বিচারিল গোইঞ ॥ 

মনোহর অস্তে* ফিরে মঙ্গল আরতি । 

প্রদাদ লইয়া আইল সকল যুবতী ॥ 

হবিষ্যান্গ ভোজনে হৈল ত্ৰতচারী । 

ক্ষ্ণ বি অন্য নাহি জানে ব্রজনারীণ || 

শুনহে রাজন কহি এখু অনস্তরে । 

যেই লীলা একদিন ব্রত শেষে করে ।। 

চতুবিধ কন্।৬ পুনবার স্থান করে । 

বসন ত্বষণ সব রাখি নদী তীরে ॥ 

। তা জানি ব্ৰজকামিনীগণ দয়! চিতে। 
মিলিল গোকুলচান্দ সঙ্গে দুয় মিতে? ॥ 
কদদ্বের তলে যোগমায়া উপাসন | 
বাতকে বলে* লইল সকল বসন ॥ 
পড়িল কদস্ব পরে মণ্ডন আকারে । 
সঙ্গ সখা চিরালস বান্ধিল বৃক্ষপরে ৷ 
মদন রখর প্রায় দিশএ শোভন । 
মধ্যে বিজে১০ কৃষ্ণ যেন নবীন মদন | 
ক্ষূরয় মধুর ধুনি পুরে পক্বান৯৯ ) 

্ শুনি কন্যাগণ সবে হৈল অগিত্সান১২। 


Le ২)বড় পাখা, ০) নন্দলাল, ৯) গোপিনী, *) অন্তকরণে ॥ ৯) পাচ্ছিনী*, 
খন চিত্রিনী ও হস্তিনী, ») দুই বক্ষ, =) বাতাসের শক্তিতে, ৯) পতাকা, ১) শোস্া 
পার, ১৯) সন্দরোহন, উদ্মাদন, শোষণ, তাপন সপ্ন, ৯১) শ্রক্চান. নি 
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হয়া ছনছন মন কহে সব গোপীগণ 
কেসনে জানিল এই স্থান ৷ 

বিধি হৈল বিড়ম্বন অঙ্গতে নাই বসন 
আজ কেন হইল মরপ, গো সখী গো ॥ 

কে বোলে সে ত্রতফল ভাগ্যে আইলা হৈল! ভাল 
সিদ্ধ হৈবে মনের বিচার । 

হৈল মাস উপবাসী পুজিল কাননে কানী২ 
ফিটিব'* মনের ভ্্ান্টি স্থার | 1 

কে দিখে কদক্ছ ডালে উড়ে বহুত চিরালে 
এই দিগে আমার বসন | 

দিখ কুলে নাহি বাস হরি নিল পীতবাল 
তরুডালে করল মগ্ন | 

আমি অবলা যুবতী কে বিহিল অত শান্তি 
কত বেরি? থাকিবাক জলে । 

কুলে হৈল বড় লাজে জীবনে নাহিক কাখো 
কেবা নিল আমার অঞ্চলে ॥ 
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কেমনে ভারব৯ জলু' লক্ষ! কি করব চলু" 
বিনা অপরাধে দিয়া দুখ । 

যৈছে নাদিব ছুকুলে২ই কৈছে আমি যাব কুলে 
আর কি চাহাব কার সুখ ॥ 


ৰোলে নাগরমোহন শুন ধনী মো বচন 
শীতজলে কাপে তুমার কারে । 4 
ঝ্বাটে হয়া কুলে আস পরিধান কর বাল 


পবন করিছে এক ঠায়ে গো গোপিনী ॥ 
না চিহ্ছিব না ছু'ইব "সামি তা কেমনে দিব 
নারীগণ পালটা বসন । 


পৰনে উড়ায়া নিল! 'আনিবার দোষ হৈলা 
জনে জনে কর বিলহুনএ ॥ 
বলে গোপী (ক্রোধভরে নন্দ যশোদা! কুষরে 
বলি আর গোকুল নগরে । 
কুলের কুলিনীগণ নিল সব মন ধন 
বোলি কৈবু* রাজার 'আগরে, সে সকলে ।। 
জলদবরণ কাল হাসি বলে ভাল ভাল 


কংসরে কহব আমার দোষে। 

শড়্যাছিল ঘোর বনে আআন্তা দিলু তুমার সনে 
চিহ্ছি নি যার সেই বাসে ॥॥ 

আমার কি দোষ তারে কহব রাজা আগরে 

রি সেত অটেৎ আমার মাতুল। 

কি করব কহ তুমি অন্তার না করি আমি 
আজ সে কহব কংস তুল৯ ॥ 

বুড়াই মদনপুরী রহ্যাছ বরজনারী 
কুচশঙ্কু করি জলশায়ী । 

একি কুলব্তী কাজ বদনে নাহিক লাজ 
বসন নেইতে সাধ নাই ॥ 


১৩৩ 


১) ৰাহির হৰ, ২) ৰহু, এ) বিলোকন, ঘৰ্শনন *) বলব, ) হয়, *) সামনে 
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শুনান 
এ বোল শুনিতে গোপী হয়া চমত্কার । 
কের বচনে হৈল জলক বাহার ॥ 
বামকর জাহু মুলে দক্ষকর? উরে২। 
সস্কোচিত নেত্রপল্স অবনী উপরে ॥ 
মিলিল কদম্বতলে হয়া আগ পিছে ॥ 
বক্রে চীহি কদস্থকে কার পিছে লুচেও ॥॥ 
স্তম্ভর প্রাতিমা প্রায় রহে কন্যাগণ । 
কন্দপপের যজ্ঞে কিবা যূপ আরোপন ॥ 
মন্দ মন্দ হাসি কুষণ বলএ বচন । 
জলরে পশিল তুমি হত্বা বিবলন ॥॥ 
ক্ষম অপরাধ দেবে কর নমস্কার । 
তা শুনি গোপিনী সবে হৈল চমৎকার | 
তোলিয়া দক্ষিণ কর দিল শিরপরে ॥ 
দিখি মন্দ মন্দ হাসে গোকুল দরে ॥ 
বোলে কন্যাগণ কৈল অতি বিড়দ্বন । 
শুন তবে কহি কিছু বেদের বচন ॥ 
যে দেবতা বিপ্র শুরু নমে এক করে। 
তায প্ৰায়শ্চিত লেখে কর ছেদিবারে ॥ 
হইলে জনম শতে নহে কর তার। 
এহি তব কহে বিপ্ৰে শাস্দের বিচার. 
১১285 
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কে বোলর বন্দ অবে দিয় হে আমার ) 
নয্নান ভাণ্ডার পূর্ণ করছে তুমার ॥ 

আমি যে পূজল ব্রত এই সিন্ধ হৈল । 
উলগ্র হইতে তুমার আগে দাণ্ডাইল ।। 
তুমারে প্রসন্গ হৈল সে শিব শকতি । 
করহু বাঞ্ধিত যেবা তুমারে বিনতি || 
লঙ্িতে না পারি তুমার মোহন বচন । 

যা ইচ্ছা তা করি দিব আমার বসন ॥ 
গোপিনী নিৰ্মল প্রেম দেখি রসে ভাসে । 
দয়। চিতে কদন্ব ফেড়িলে৯ প্রভু বাসে ॥ 
কন্ধে লয়৷ জনে জনে করি বিলোহন২ । 
কে বোলে মো নীলমেখি দিয় হে বহন ॥॥ 
কে বোলে মো তারাবলী পাটকুপ! পড়া৪। 
কে বোলে মো রত্মেখি করিছ দোসড়াঃ ॥ 
করিছ পবিত্র কন্ধ দিয় হে বহন । 

শুনি প্রেমজলে ভাসে নাগরীমোহন ॥ 
কৃষ্ণ বলে যবে শঙ্কু মূল দিগন্বর । 

কৈছে পুন পুন তাগ্স ঢাক্যাছে অঙ্গর || 
কন্ধা বলে তুমি অট” মদন নিধান? । 
শস্কৃতে স্কুল তুমার নয়ানের বান ॥॥ 

এই ভিতে গৃহ তেজি কৈৰ বনবাসে । 
তুমি সে পিরিতি হৈলে ছাড়িবেক ত্রাসে ॥ 
আনন্দে গোবিন্দ দিল যে যার ভূষণ । 
পরিধান করা! কূপ করে নিরীক্ষণ ৷৷ 

কুষণ বলে নিশ্চিন্ত হইয়া চল পুরে । 

তুমারে রমিবা? আমি শরদের কালে ॥। 
বিশ্বাস করিয়া তুষি ভজিলে আমারে । 
সত্য আমার মনোরণ পুরাবে তুমারে ৷৷ 


৯) খুলে দিলেন ২) ৰিলোকন, দৰ্শন, =) বত, ৯) পাড়ওৱ্তালা, ৫) পানী, *) হও 
৭) রিখনকারী, ৮) ভরে ৯ মিলিত হৰব ॥ 


© 


গোপিনী চলিল পুরে ত্রত পূর্ণ করি ॥ 
অবে হো গোবিন্দ লীলা শুন দণ্ডধারী | টা 
রামকুফ্ণ সকল গোপাল করি সঙ্গে । 
গোধন চরান্তি বৃন্দাবনে নানা রঙ্গে ॥ 
মধ্যাহ্ন রবির তেজে হয়! দুখভাগী । 
শীতল ছায়াতে সব হৈল এক সঙ্গী ॥ 
এমন্তে সে তরুগণ দিখে খনপ্গাষ । 
বোলএ শুনহে মিত স্থবল উদোম ।। 
স্তোকরুষ্ণ অঞ্জুন হে স্বভ্র বিশাল । 
ফল পুষ্প তোল কিছু যার যেই ভাল | 
যেই সনে অতিথি যে ক্ষুধা পিবা বাসন, । 
স্বজনের ঘর যাইতে না হয় নিরাশ ॥ 
তৈছে তরুগণ হয় বহু উপকার । 
করহ সজ্জন জনে এমনি বোভার | 
তবে বা তরিব জীব সংসারের জলে । 
রখুনাথ দাস নিতে] ফুকারিয়া বলে ॥ 
ইতি প্রীনুবন মঙ্গলে নতব্রত পুজা বস্তুহরণে অষ্টাদশ লীলা সম্পূ্ণ। 


৯. 


উনবিংশ লীলা । অন্ন মাগুনি 
শুন তাজা পরীক্ষিত বঙ্ছের হরণ । 
যেই লীলা হৈল ভাই করল শ্রবণ ॥ 
আর কছি সেই দিন লীলার বপন । ন 








১৩৯ 
গোপাল বালকে খে বংশ্ীতে দিয়া কর । 
বোলে তুমি শুনহে গোবিন্দ হলধর ॥| 

আজ খরতরে তুমি কৈলে বেগুস্বন ॥ 
"আনিতে লারিলু আমি যার যেবা অঙ্গ ॥ 
গৃহ যাইতে বড় দূর না পারি চলিতে । 
জীবন বিকল আমার বনফল খাইতে ॥ 

তা শুনিয়া কোলে কানাই শুন ওরে ভাএ । 
লা হয় আকুল তুমি করি যে উপাএ ॥ 

দিখ শোভা বনশিরে অশোক কানন । 
তাতে যগা করে সর বেদভাষীগণ । 
যগ্য মত দান দিএ এ ধন বসন । 

মো বোল বোলিতে তুমি মাগ মাইতে অঙ্গ || 


দীৰ্ঘ ছন্দ 
কুষের এ বোল শুনি ভদাম সুদাম বেনি 
গোপাল বালক লয় চলে । 
অশোক কানন চিহ্ছি অঙ্গসরি বেদধুনি 
প্রবেশ হুইল মগ] স্থানে, সে গোপালে || 
বিপ্রপাদে নমস্কার হৈল গোপাল বারংবার 
ওহে বিপ্র শুন মে! উত্তর । 
অঙ্গ £ বনে ভোজন 
2 ছি কানাই হলবর 
বেদ বাক্যে বিপ্রে মি  যগো হয় পথশ্রধী৯ 





১৩৮ 








প্রবেশ হইল বনে কহে কানাই সনিধানে 
আমারে ভাশ্ডিল+ হ্কাম রাএ । 


কৈল তুমার বচনে আমার বহুত গ্যানে 
ভাল অন্ন দিলে আমি খাএ, হে কৃষ্ণ হে॥ 
আমি বনচরগণ সেই বে ভাল ব্রাহ্মণ 


কৈছেমতে আমারে সে জানে। 
কানাই বোলে হে গোপালে বিপ্রে ভরে কর্মকলে 
তৈছে কাধ্যে মোরে নাহি চিহ্ছে॥॥ 
তবে চল আরবারে যগ্য পত্থী২ থাকে পুরে 
সেই মোরে জানে ভাল মতে । 
সে আমারে সঙ্ররাগী আমি তারে সউভাগী* 
মিষ্ট অঙ্গ দিবে সে তুরিতে, রে হুদাম ॥ 
কানাইর বোল না ভাঙ্গি* পুন গেল অন্গ মাগি 
দিখে সৰ বিপ্ৰ কন্যাগণ । 
বিচিত্র তূদণ সাজি অঙ্গ মড়গন্ধেৎ মাজি 
অলক্নতে হয়াছে বেশন৬ ॥ 
করে মঙ্গল তল গোবিন্দ গুন গাগন 
তা দেখিয়া সব ব্রজবালে। 
পড়ল চরণতলে শিরে কর দিয়া বোলে 
আনারে পাঠাইল নন্দনাল, গো মাএ গে! ॥ 
ধেস্ু লয়| ফিরে বনে শ্রমে যে বিকল মনে 
শোয়াছে অশোক তরু মুলে । 
রাখিবে সবার প্রাণ দিবে তুমি 'অগ্নদান 
ক্ষধাভরে ভহ্থ আমার জলে গে! ॥ 
দির কিনা দিব সান আমারে অন্ন পুড়াঠএ 
দিলে 
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শুনান 

পুলকিত চিতে সব বিপ্রনারী গণে। 

গোবিন্দ গোপাল রূপ দিখিল নয়ানে ॥ 

এমস্ত বিচারি অন্ন ব্যাক্ুন পিষ্টক । 

দধি খিরিসা যে পথ শ্রান্তরে মিষ্টক ।। 

বাহার হইল করে খেনি অদ্য স্বালি। 

আনন্দে কামিনী সব দিয়া হলহুলি ॥। 

ন! মানিল স্থত বিত৯কুলের আচার । 

৬ লাজ ভয় এড়াইয় হৈল আগসার ॥ 
তা দিখিয়। বিপ্রে যগা শালার ধাইলে। 
কোথা যাস বলি ঝাণ্টে পথ ওগালিলে২ ॥ 
বিপ্ৰ কন্যা বোলে বনে বিজ্েত ভগবান । 
তারে খাইতে দিব আমি এই মিষ্ট অঙ্গ || 
বিপ্রে বোলে তুমারে কি বিধি বিড়ম্বিল । 
বনের গোপাল সঙ্গে তুমার কি মেল ॥ 
উকচটিণ গায়ন করে মুরলার শ্বন ৷ 
কুলবতী কুলত্রত করে বিড়ন্বন ॥ 

্ তার পাশে গেলে গৃহে থাকিবে কে কুলে । 
নাইকে তুমারে কার্ধা সব কক্ক। বলে ॥ 
এ বোল না মানি কন্কা চলিল আলোলেখ । 
বালি বন্ধ" রাখে কিএ সমুক্র কলোলে |) 
বিপ্র যগ্য স্থলে গেল শুন নুপসণি । 
দরিদ্র দ্রবল' ছিল “একই ্রাঙ্মণী ।। 
তারে পতি গৃহে লগা! করল বন্ধন । 
স্তম্ভে মুণ্ড কোড়ি নারী করর রোদন ॥ 
ক্ষণে অচেতন ঘন মনকে চেতন । 

লা. শ্তামরূপ অন্তর্গতে” করে নিরীক্ষণ |) 
বিপ্র নারীগণ সবে গেল যে কাননে । 
গোবিন্দ ভেটল তারে অশোক বিশিনে ॥ 


১) বিত্ত, ২) আগলাল, ৩) বিরান্ধিত হন, ৯) -অঙ্গীল জাৰে, <) ব্যান হয়ে, 
৩) বাধ ৭) হৰল, ৮) আস্তৰের সবে, 
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সে বিপ্র নারীক্ক গতাগত মগ ধূলি । 
বিপ্র রখুনাখ দাস মাখে হএ বোলি২ ॥ 


ক্ল্নদন 


ইতি শ্রীভুবনমঙ্গলে বিপ্রকামিনী কাননগমনে নাম উনবিংশ লীলা সম্পূর্ণ 


দীর্ঘ ছন্দ 

শ্তামের কোমল তন্ছ পীত পট হেম বেনু 
মকর কুগুল বনমালা । 

মন্থর মুকুট চূড়া রঙ্গ জানু ডালি৩ বেড়া৪ 

তাএ মশিগণের উজলা, সে মোহন ॥ 

শোহে অলকা কপোল কর্ণে নীল উৎপল 
কক্ষ মুদ্রিকাঠ করে সাজে । 

অঙ্গে রঙ্গের মুতিকা। কোটি কাম» করে ডকা? 
হছিয়। পরে বনমাল সাজে ।। 

রঙ্গ পাছুকা পয়র স্থবলর কন্ধে কর 
দক্ষিণ করেতে পল্ম লয়া। 

মুখা? হেন মধুর হাস বিপ্র নারী দিখি পাশ 
তারে চাহে প্রসন্নত! হয়া ॥ 


শুনান 
তা দিবিয়। নারীগণ ন! সুরে বচন । 
না চলে কর চরণ না চলে নয়ান ৷ 
উরস 
তুখিতে রাখল : করের যে অন্ন ।। 
বে মজিল বে 
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নিজগৃহে যাইতে না দিবে আমার পতি । 
অন্য পুকুষের দেহ ছু'ইবা কে সতী | 
কে বোলে আনার কাধ্য নাহি গৃহ বরে২ । 
থাকিয়া দেখবু বনে গোকুল স্বন্দরে 11 
আনন্দে লোচন বুজি হৈল অচেতন ৷ 
মানসে গোবিন্দ ক্ূপ কৈল আলিঙ্গন || 
চিত্র প্রতিমার প্রায় হইল স্তম্ভন । 
তা জানি গোবিন্দ কহে মধুর বচন ॥। 
শুন বিপ্র নারীগণ করি নিবেদন । 
অত দুখে স্মাইল তুমি এ ঘোর গহন || 
আমার গোপাল পোএ জলে ক্ষধানলে । 
প্রাণের বিকলে অন্ন তুমারে নাগিলে ॥ 
দয়াচিতে আপনি আনিল যগাা অগ্র । 
পবিত্ৰ হইবে কায় রাখিবে জীবন || 
শুঝিতে২ না পারি মাএ এ তুমার গুণ । 
তথাপি করব আপ্যা দিব যে বচন |) 
তুমার পাদের রজ জল পরিমল । 
ভবসিন্ধু তরণে অত্যন্ত মহাবল । 

hi দিল অন্নদান গো দিখিল মোর কাএ। 
ক্ষণে বি্রামিয়! নিজ গৃহে যায় মাএ ॥ 
তুমা দিখিব প্রসিদ্ধ হৈবে যগা ফল । 
অবে সে হইল পূর্ণ আহুতির বেল৩।। 
বিলঙ্ব না কর মাএ যায় যা বহন । 
তা শুনি ত্রাঙ্মণী কহে আকুল বচন ॥ 
ভো নাগ না কর তুমি এমনি বচন । 
তেজলু তুমার লাগি সুত পতি ধন ॥ 

- গুরুজনে লাজ ভয় গৃহের ব্যাপার । 

তেজিলু কুলিনীগণ কুলের আচার । 
কে হোলে তুমার পদ আমার ভরসা । 





৯) ব্বামীতে, ২) শোষ দিতে, ০) সম 
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যোগীজনে জ্ঞান বিনে আনে? নহে আশ! ॥ 

হাসিয়া গোবিন্দ বলে শুন আগো মাএ । ৫ 
দূরে খাইতে আমার চরণ যেবা ধ্যাএ || 
তার হৃদগতে আমি থাকি নিরন্তর । 
জগতে পূজিত অটে জান সেই নর ॥ 
তুমারে পুজিবে বিপ্রে ইষ্ট জ্ঞান করি। 
যেই নেত্ৰে দিখে হৈবে ভবাৰ্ণৰ পারি ।। 
আমার শরীর থাকু তুমার এ চিতে । 
মো পুর লভিব এ সংসার ভোগ অন্তে ৷ 
তা শুনি বিপ্ত কাখিনী পড়ল চরণে । 
পাদরেণু থেনিয়। চলল যে ভুবনে |) 
হুলছুলি গীতন্বরে আনন্দ উচ্ছলে। 
কন্ধে ভুজ দিয়া নবৃতা করে কুতুহলে ॥ 
শুনহে রাজন গৃহে ছিল যেই নারী । 
হুলহুলি শবদ শ্রবনে তার শ্ফুরি ॥ 
বন্ধনে থাকিয়| করে আবস্মারে নিন্দন । 
না যাই নিলজ কেনে রহিছে জীবন ॥ 
ধন্য বিপ্রকন্তা কৈল কৃষ্ণে দরিশন । 

না। দিশিলু নেতে কথা না কৈলু শ্রবণ ৷ 
কৃত দুখে থাকি এ দরিষ্র বিপ্র ঘরে । 
এমনি দুরাস্মা কু না দেখউ কারে || 
হা ক্ষণ বোলিয়া তে প্রহারয় শির । 
প্রাণ অস্তে মিলিল সে গোবিন্দ শরীর || 
শুন রাজা বিপ্রে যে দিখিল কক্কাগপ । 
কিছু না বলিতে হৈল আনন্দিত মন |) 
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সে মাগল অন্ন আমি ন! দিল বহন । 
ধিক খগা কৰ্ম্ম আমার বেদের পঠন ॥ 
ধিক আমার জীবন হইয়া বিপ্রকুলে। 
কৃষ্ণকে চিনিতে নারি প্রকৃতির বলে ।। 
আমি যে কর্মের কাণ্ডে মতি হৈল ভ্রম) 
নারীগণে কেমনে জানিল তার মন্দ ৷ 

না জানে ধর্ম অধন বিদ্যার পঠন । 

না করিয়ে তীর্থ ব্রত তপন্কা। সাধন ॥ 
কত পুণ্য বলে সে দেখল ছু নয়ানে । 
আমি যাইতে দিখিব কাহ্ছাইরে বৃন্দাবনে | 
আচার বিচারে আমি কংসের ত্রাঙ্মণ২ | 
কেমনে করব তার সানিধা গমন ॥ 

যে কালে মধুর! যাব দেশিব পে কালে । 
এ চিতে বিচারি বিপ্র মন্দিরে মিলিলে ॥ 
শুন রাজ] পরীক্ষিত আর যে চরিত । 
কাননে যে ছিল নন্দ ষশোদান স্বত ॥ 
বোলে গোপাল কর তুমি ঝান্টে অন্ন পান । 
গৃহে সবে যাব বেলা হৈল অবসান ॥ 
তখনে করল গোপাল অন্সের ভোজন । 
যগ্য অগ্ৰে হইল বহুত স্বপ্রসন্স 1 

ধেস্থ সব আইল সিঙজ্ঘা মূরলীর ঘোষে । 
রাম কাহ্কাই সাজে বন বাহুড়ার বেশে ॥॥ 
মযুর মুকুট পরে রঙ্গ জান্গ, ডালি । 
বিরাজিত শ্যাম অঙ্গে তৃষণ গোধুলি ॥ 
সুমধুর ধ্বনি করে বরজ মণ্ডলী । 

মধোতে গোকুল রাএ নাচে ডলি ঢলি || 
গোকুল উচ্ছুলে ঘন্টা ঘণ্টি ধেন্ রাবে । 
ব্রজাঙ্গনাগণ সবে রাজপথে ধাবেও ॥ 

কে অট্রালি আরোহণে কে পিট প্রাঙ্গণে । 
শ্যামল হন্দর কূপ করে নিরীক্ষণে ॥ 


3) জ্ঞানহীন ক, ২) কংসের সত ছা কুকদেবী, ৩) বাজ, *) পেছনের আজি নাম, 


ভি 


১৪৯ ভুবনমঙ্গল 
পুত্র আগমন জানি ধাইল নন্দরাণী। 
শস্লেহতরে ঘরে নিল রাম নীলমণি ॥। of 
পুত্র প্রাতিপালিলা সে পূবে যেইমত ৷ 
সম্পূর্ণ হইলা লীলা স্তন পরীক্ষিত ॥ 
শরগুরু গোবিন্দ পদ ধ্যানে করি আশ । 
এ রসে বঞ্চিত হয় রদুনাথ দাল ॥ 
ইতি ভ্রীভুবনসঙ্গলে বিপ্রনারী গুহগমনে শ্রীরুষঃ শনবাহুডা বিজয় বিংশ লীলা 
সম্পূর্ণ । 


একবিংশ লীলা 

ইন্দ্রধবজ পূজা 
শুক কহে শুন ওতে পরীক্ষ রাজন । 
একদিনে নন্দপুরে বসি গোপগণ ॥ 
রামরঞ্চ কোলে করি বসি নন্দ রাজা । 
আগ্যা দিলে হবে কালি ইন্দধ্বজ পূজা | 
করহ পঞ্ার যত পূবের বিধান । 
করিবই ইহ্দপূজ হয়! সাবধান | 
এ বোল শুনিতে বলে নন্দের নন্দন । 
কর তু মিহন্রপূজ! কিস প্রয়োজন ॥। 
কত কার্ধা সিদ্ধ হৈবে কত শক্তি তার । 
কত তার যগ্য বিধি কহু সমাচার ॥ 
তা শুনিয়। বলে নন্দ শুনছে দুক্সাল+ । 
হং চ 








দীর্ঘ ছন্দ 


যাহার বোলে স্বরেশ সেই নোহে ঙ্ধা ঈশ 
যগা ধর্ম করি ভোগাবান । 

সরিলে যগোর ফল সকল হএ বিফল 
মর্ালোকে পড়িবে নিদান ॥ 

শুন আহে ভাত কহি বেদের প্রযাপ এই 
সকল ঠাকুৱ ভগবান । 

সে সিনা? ব্ৰহ্মাণ্ড ইছি আপনে ত্রিগুণ হৈছি 


আদ্ধা রুদ্র বিষ্ণু তয়জ্জন 1) 
স্বী শূত্র ব্রাহ্ম আদি যে যাহার কর্মবিধি 

নিজ কর্ম অনুসারে সেবে। 

আহে তাত বনগিরি আমার ইষ্ট বিচারি 
পূঙ্গ গিরি গোবর্ধন এবে ॥ 

হুইবে গোকু বর্ধন গোপাল এ স্বলধন 
কর এই পুজার বিধান । 

আদরিয়া বিধি মার্শ দেবে নিলে হবি ভাগ 
কর কর ব্রাহ্মণ বরণ ॥। 

রাজাহে, দিব ধেস্ু কাঞ্চন বসন ॥ 

কত বিধি ছিল পূর্বে দুগুণ হইল সৰে 
আগ্যা দিবে রাজার ঘোষণ। 

হট হয়া নন্দ রাএ সভার মুখতে চাঞ 
সকল হুইল উচাটন ॥ 

বাজে গোপরে ঘোষণ সবে চল মধুবন 
সাজ সাজ পূজি গোবর্ষন । 

এমনি নিশান> দিল সবে আনন্দিত হৈল 
রাম হরি করল শহন ॥ 


পয়ার 
এমস্টে রজনী শেষে নিত্য কর্ম সারি । 
বাহার হইল নন্দ গোপ নরনারী ॥ 


৯) বাত্র ১) বাসদ কোষের ধ্বনি, 


১৪৫ 


১৪৬ 





খণ্ড ক্ষীর লনী সর দধি ও বিরিনা । 
কে কৈল অমৃত কুওকে কদলি চিনি ॥ 
বিবিধ পুরি মিঠাই খণ্ড যোগে ঝিলি৯। 
কে কপুর কেলিকে অমৃত রসাবলী* ॥ 
খিরি অন্ন ব্যাঞ্চন নানাদি উপহার । 
কে কৈল শকটে কেবা ভার ভার ॥॥ 
কানাই সাজে মুরলী বাজ্দে মঙ্গল মহরী । 
বাজে কত বাদ্য শঙ্খ মক্রীর্র ভেরী ॥ 
কুছ কুহু গোপালের কটি ঘানিগ্বর । 
ভঙ্গিস৩ সে রদ্গবেশ কি কহবু আর ॥ 
গোপালমণ্ডলী মধ্যে শোহে রামকাহ, । 
ইন্দ্র নীলমণি কি কৌত্তভমণি ভাঙ্গ ॥ 
বৃত ভঙ্গ 
চলিয়া ঢলিয়া চলিয়া যাএ 
দোলএ কুণ্ডল হার । 
ভুলিয়া ভুলিয়া দুলিয়া বাএ 
কৃলবতী কুল আর ॥ 
প্রবেশ হইল গিরির তলে 
রহে কাননে পুরিয়া । 
রাজন বলিয়া পূজন কৈল 








যশোদা! রানী ব্রোছিণী বেনি 
কুমর কোলে ধরিয়া ॥ 
বংশী বদনে সানন্দ মনে 
আএ কানন ফিরিয়া ॥ 
গীত শুনান 
শুন রাজা পরীক্ষিত রুষ মায়াদাম । 
সবে দিখে গিরি পরে অভিরাষ কাম ॥ 
মেঘের বরণ ভঙ্থ স্থপীত বসন । 
কিরাটী কুল শোহে যণিরত্রগণ ॥ 
আকাশে লাগিছে শির লক্ষে বেনি ভুজ । 
যেখের গভীর বাণী নেত্র গ্রহরাজ? ॥ 
হস্ত বড়াইয়! বলি করয়ে ভোজন । 
তু হয়া বোলে বলি করল গ্রহণ ॥ 
হইলু প্রসন্ন আজু করব" পালন । 
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি চল যা ভুবন ॥ 
শুনি সবজন বড় হয়া চমৎকার । 
চিতরে বিচারে এত যশোদ! কুমর ॥ 
যে রূপ পৰত পরে সে যশোদা। কোনে । 
চিত্র পায়! ব্রজগণ ভূমিতে শুতিলে ॥ 
হাসিয়া বোলে শীষ শুনমে! বচন । 
এই আমার ইষ্টদেব কৈল দরিশন ॥ 
যতেক পুজিল ইন্দ্র তিহে! যগামতে । 
এমনি কবহু দিখিআছ কি সাক্ষাতে ॥ 
ক্রফের এ বাণী শুনি সভে পরশংসি ॥ 
ৰিশ্বক্কপে নিছানি২ করল ব্রজবাপী ॥ 
তক্ষনে পৰত রূপ হইল গোপ্যানেত। 
প্রসাদ পাইয়া গেল যে যাহা ভুবনে৪ ॥ 
কৃষ্ণ নাম শুনিয়া সে গৃহে পরবেশ । 
সে কুষ্ণ চরণে সেবে রঘুনাথ দাস || 


ইতি শীতুবন মঙ্গলে ইক্তধ্বজা! বর্ণনে একবিংশ লীলা সম্পূর্ণ ॥ 
১৯ সৰণ ২ বিনীত জাৰে প্রার্থনা করা, ৩) গোপন, (৬ গৃহে 





দ্বাবিংশ লালা । 
ইন্দ্রগৰ গঞ্জন ও গোবহ'ন তোলন 


প্রথমে বন্দিব শুরু দ্বিতীয়ে গোবিন্দ । 
তৃতীয়ে বন্দন করি নিজ সাধুবুন্দ ॥ 
চতুর ভ্রশুকদেব পরীক্ষিত রাএ । 

যার প্রশ্ন বলে ভাগবতাম্বৃত বহে ॥ 

শুন ভক্তগণ রাজ! কহে শুকমুনি । 
অবে কিবা লাল! হৈবে তুমার মুখু? শুনি ॥ 
মুনি কহে রু্ণ কৈলে গোব্ধন পুজা । 
তা জানিয়'। ক্রোধাবিষ্ট হৈল দেবরাজ! ॥ 
দেবগণ চাহি বলে শুনমো বচন । 
গোকুলে আমার পুজা করিলে ভঞ্জন ॥ 
নন্দের নন্দন বাল গোপালের বোলে। 
গর্ব করি আমারে 'অবগ্যা সবে কৈলে ॥ 
স্বভাবে বালকমতি বাতুল স্বভাব । 

না জানে বিদ্যা পঠন জানে বংশী রাব ॥ 
তার বোলই কৈল নন্দ আদি জনে । 
না পুজি আমারে পুজা করিল পাধাণে ॥ 
বেদবাক্য প্রায় কৈল বালক বচন । 
ভগ্রনাবে করিবেক সমুদ্র তরণ ॥ 
বনের গোপাল কৈল অত গবমান । 
ইন্দ্র পদে থাকিয়া কে সহিব এমান২ ॥ 
আজ সে হরব সব গোকুল জীবন । 
জানিম কেননে রক্ষা করে নন্দনালও ॥ 
আগ্যা দিল স্থৱরায় প্রলয় মেখেরে । 
সকল পবন লয়| যায় গোপপুরে ॥ 
আমি সে তুমার পিছে করিব গমন । 
বঙ্গাঘাতে নিব সব গোকুল জীবন ॥ 


2) মুখ খেকে, ২) এ সকল ০) নন্দলাল, ৪) উনপঞ্যশ পৰৰ, 


ক-দ৭ 
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ভুষনসঙ্গলগ ১৪» 


আগ্যা লয়া চলিল প্রলঙ্গ মেঘ চারি? । 

ঘোরনাদ করিয়া বেড়ল ্রজপুরী ॥ 

বাতঘাতে গৃহভগ্র খাবর২ পতন । 

হন্তীশুণ্ড প্রায় জল ধার! বরিখন ॥ 

দিবা অন্ধকার ঘনে বিজুলি আছন । 

ন্মাপনি স্বরেন্দর করে বজ্ের তাড়ন | 

উচ নীচ পূরণ হইল জলরাশি । 

তা দিৰি আরত৩ হৈল সব ত্রজ্রবাসী ॥ 

ভাক দিয়ে শরণ রাখহে নন্দবাল । 

এবেল প্রবেশ হৈল আমার যে কাল৪ ॥ 

সহিতে ন! পারি এ বরঘ। শীত বাত। 

মাথা পরে পড়ল পাষাণ বজ্ঞাঘাত ॥ 

তেজবু সকল প্রাণ তুমার বচনে ॥ 

কুখা ছাড়ি গেল আমারে নাদেখি মরণে ॥ 

ধেন্ছ বাছা পরানে বিকল হান্থারাবে । 

পুছ টেকি? মুখ রাব রুষ। পাশে ধাবে ॥ 

তা দিশি মাদবরাএ বিচারল চিতে। 

সহিতে না পারি ভ্রজজনার আরতে ॥ 

না চিনি আমারে গব কৈল পুরন্দর । 

আমি সে করবু তার সব গর্ব চুর । 

এ চিতে বিচার কৈল গোকুল হুন্দর ৷ 

বাম করে লাঙ্বাইয়া তোলিল মন্দর ৷ 

কমল তোলিল যেহ্ে মত্ত করিবরে । 

ছত্রাকার কৈল গিরি অঙ্গুলি উপরে ॥। 

দীর্ঘ ছন্দ 
ভাক দিয়ে নন্দনাল আহা গোধন গোপাল 
সকলে প্রবেশ গিরি তলে। 
নন্দ আদি ত্রজজন, যার যেই আছে ধৰ 

আমি সে রাখব বাহুবলে |) 


৩) আৰৰ্ভক, সংবর্তক, জোপ ও পুক্ষর-_এই চার রকমের মেষ, ২) স্থাবর. 
৩) স্থার্ত। ৭) দত্যাকাল. *) তুলে. 
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১১ ভুবনহ্ষদ্দ 

আজ সে জানিম তারে কি করব পুরন্দরে 
আমারে জানে ইতরজন1৯। 

আমার করে গিরি খিব* তুমার পরে ন! পড়িব 
বজ্র বাজি হয়া যাবে চুন1৪ ॥ 

বৃথা! কার্যে নহ নাশ বিলগ্ব না করি আল 
ডাক দিয়ে নন্দের নন্দন । 

পশল গোরু গোপালে গোকুল আদি সকলে 
সঙ্গতে লইয়া সব্ধন ॥ 

দিখে শ্যাম বান করে . কণিষ্ঠ অঙ্গুলি পরে 

ধরিয়াছে মত গিরিবর । 

তা দিখিরা ভএ মন বরজ সকল জন 
ডাকে আদি যূল ত্রাহি কর ॥ 

নীলমণি স্তম্ভ পরি পাখান' ভুবন করি 
যতন করিছে কুন বিহি । 

কফাঙগুলি নখপুত্র মুকুতা মাণিকখঞ্জ 
মণ্ডন করিয়াছে হি৮ তাছি ॥ 

বৈল সবে হুখস্থানে বরা বাত নাজ্বানে 
ধেম্ণু বাছ! যত ব্রজবালী । 

স্ব সধুম্গল আর যত ব্রজবাল 
কুষণকে বচনে পরশংসি ॥ 

আমারে কেননা ডাক একলি পাষাণ টেক 
কি লাগিয়া অত দুঃখ পায়। 

হুকোমল ত্র গোটি কেমনি সহি এটি 
ক্ষুধা লাগে দের কিছু খায় ॥ 


(সবে হৈল ছুই হুই গোবিন্দ বদন চাষি 
লু , কল পৰতে দিয়া লড়ি১০ 
 লাঙারণ ৮ ০) আমাত করে, 5) গুড়ো 
টু 87875৩- 
b 








এমন্ডে নন্দের রাণী করে লয়া সর লনী 
প্রবেশিল কানাই সনিধানে ॥ 

দুদ্ধ চলেক+ বালক কে দিল এমনি দুখ 
কেমনি লাগিল মোর প্রাণে ॥ 

না দিতে কুহুম শিরে কানাই ভার পাবা ডরে 
পুত আর লবনী পিতুলি। 

কেন মায়ে বাপ তার জীবন রাখব আর 
তা পরে পৰত মহাবলী ॥ 

জননীর যন জ্ঞানি গোরুলহন্দর মণি 
মন্দ হাসি বলে আগো যাএ ; 

ছুখমনা! স্থহ২ তুমি বসিতে ন! পারি আমি 
কিছু মুশ্বে দিয় সআমি খাএ ৷ 

ভোজন কর! এ রাণী হাসি বলে নীলমণি 
কিছু দিয় সখ্বাগণ মুখে । 

সে আমার প্রাণশাখাত কেমনে ভুঞ্জিব একা 
মোর লাগি পাইল অত দুখে ॥ 

বাটি বাণ্টি রাণী দিল সকল বালক পাইল 
দেখি হালে এ মধুমঙ্গল । 

কেনরে প্মাভির৪ জাতি উচ্ছিষ্ট খাইতে মতি 
লেহি লাগি হৈল মহাবল ।। 


শুনান 
এই মতে বন্দাবনে লীলার যে মতি । 
অবে ভাগবত কহি শুনছে নুপতি ৷৷ 
. ক্ফের অঙ্গুলি অগ্রে সকল লোচন ॥ 
না জানিল রাত দিবা শয়ন ভোজন ॥ রি 
এমন্ডে সপত দিন কৈল বরিষণে । 
হুতাম্ুধ হয় ইন্দ্র রহল আপনে ॥ 


- 3) হক্চপোক্ষ ব্বখে ২) নাহ. =) প্ৰাণ বন্ধ, *) আআহির, গোপ জাতি 





গর্জন তেজল মেঘ না বহে পবন । 
নাচলে বিজুলি দিশে নির্মল গগন ॥ রি 
জল তেজি নির্জল হইল মেঘচারি । 
চকিত হইয়া আগা দিলে বজ্রধারী ॥ 
আর ইন্দ্রপদে আমার কিল প্রয়োজন । 
বন্দর ততোলিল করে বালক নন্দন ॥ 
তরু তৃণ না নাশিল বজ্ঞ প্রহারণে। 
উপহাস আমারে করিবে দেবগণে ॥ 
গোকুলে হারিলু আখি এই অভিমানে । 
নিজ বল লয়া গেল আপনা! ভুবনে ৷ 
তা জানি গোবিন্দ বোলে শুন মো বচন। 
বেগ হয়া বাহার? সকল গোপগণ ॥ 
শৃন্ত তেজি মেঘ গেল আপন! ভুবন । 
বাহার হইয় অবে সকল গোপগণ ॥ 
বাহিরে প্রকাশ দিখ রবির কিরণ । 
ব্মতান্ত নির্মল শোভা দিশিল গগন ॥ 
বেরি বেরি+ পর্বত হুইল মহাগুরু 
মাডিতেত পড়িব ঝান্টে যায় য! গর্ভর৪ ॥ 
নাহিক আমার দোষে নাহি পীতবাসে । 
তা জানি বাহার সবে হয়া মহাত্রাসে ॥ 
না দিখি গোর গোপাল গিরির উদরে* । 
নিজ স্থানে পর্বত রাখিল দামোদরে |) 
দেবগণ আকাশে করএ জএ জএ । 
নারীগণ ছরধাক্ষত» আরতি বন্দাএ? ॥ 
কোল করি চু দিল যশোদ! রোহিমী। 
গোরজে লেপন কৈল গাত্রের যূ্ব মী ॥ 
লয়! নিজ মন্দিরে করল পরবেশে । 
শত্রধাত্র কহিল এ রঘুনাথ দাসে ॥ 

হাতি জীভুবনমঙ্গলে কৃষ্ণ ইন্দগৰগন্তনে গোপপ্রবেশে নাম দ্বাবিংশ লীলা! সম্পূর্ণ ॥ 


বোরিয়ে বাও, ২) এক একবার, <) চেপে. ৪) তলা! *) তলার 
০৬ 





ভি 


শুবেনম্ষদ ১৫৩ 


ত্ৰয়োবিংশ লীলা 
ইন্দৰস্তুতি 


শুন ভক্তগণ মুনি কহে পরীক্ষিতে । 

যে লাল৷ হইল গিরি ধারণের অস্তে ॥ 
কুফর আন্চ্দ কর্ন দিবি গোপে ত্রাসে। 
বুন্ধজন মিলিয়া কহএ নন্দ পাশে ৷ 

শুন নন্দ তুমারে পুছএ এই মর্ম । 

তুমার বালক নহে মানুনের কর্ম ॥ 

জন্ম হয়| মনেই কর্ণ পর্ব বিপরীত ৷ 

অটুত করম কৈল সর্ব বিপরীত ॥ 

সপত বরষ বালকের করে গিরি ॥ 

দেব কি মানুষ দৈত্য জানিতে ন! পারি ॥ 
ইন্দ্র বাদে? পর্বত রাখিল ঘোড়াইয়।২। 

না পুন বুনি কি দিয়ে আমাকে মাড়িয়া ॥ 
মহ! ভয় উপুজিল আমার যে চিতে ॥। 
ছাড়ব এ দেশ আমি কহি তো অগ্রতে ॥ 
নন্দ কহে তুমি কেন হয় ভয় মন । 

তুমার কারণে রুষ্ণ হয়াছে জনয ॥ 

করব প্রতিপালন উশ্বাসিব? ভার। 

যুগ অন্ত পারে ভিন্ন ভিন্ন কপ যার ॥ 
নিশ্চিন্তে গোকুলে ভুক্ত কর বন্ধবর্গ । 
আমারে শ্ুপতে কহিয়াছে মুনি গর্গ ॥ 

তা শুনি গোকুলজন সবে হরখিত 

এবে কহি শুনহে রাজন পরীক্ষিত ॥ 
ইন্দ্র যে হারিয়। গেল গোবিন্দ বিবাদে । 
নিজ পুরে থাকিতে মনের তাপে রোদেং,॥ 
যে আমারে দিয়াছে অমর ইন্্রপানা । 
তারে অপরাধী আমি কৈল যূর্খজ্জনা | 


2) হিখাছে, ২) আচ্ছাদিত করে, ০) লাঘব করবে, ৯) ভোগ, *) শোষন কষে, 





তা জানি স্থরভী ইন্ছে করে প্রবোধন । 
তোষারে গোকুলচান্দ হয়াছে বিমন? ॥ 
চল যায় শরণ মাগব তার পদে । 

তুমার লাললা যবে আছয় সম্পদে ॥ 
‘অত বিচারি সুরেশ স্থরভী দুজনে | 
কাকুন্ব* হইর। প্রবেশিল বৃন্দাবনে ॥ 

তা জানি গোকুল রাএ তেজি গোপগণে । 
প্রবেশিল যথা ইন্দ স্থরভী দুজনে ॥ 

কফ দিখি প্রগতি হইএ স্বরযাতা | 
আনন্দ গদগদে বলে শুন আমার কথ! ৷ 
তুমি সে সকল অইশ্বর্ধ্যের* পালন! । 
ইছা যেতে পার যেই করিছে করুণা ॥। 
না চিহ্ি তুঘারে করে বিষয়ার সাধ৪ । 
সে যে ইন্দ্র করিছে তুমারে অপরাধ ॥ 
লুচিছে* আমার পিছে তুমার শরণ ৷ 
ক্ষম অপরাধ তারে হুম প্রসন্ন ॥ 
ইজ্ছকে হেরিয়। পীতবাস মন্দ হাসে ॥ 


ভগ্গে ছনছন চিত্ত হৈল কুষণ পাশে ॥। এ 
পাদযুগ ধরিয়া কাপয়ে কলেবর । 


না স্দুরে বচন নেত্রযুগে বহে নীর ॥ 








৯ আৰ বিশাস সন 
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আমিত ত্ৰিজুণে বন্দীতো মায়া বিধানে । 
যোগীগণ যোগবলে তুমারে না জানে ॥ 
তুমার চরপে হয় সংযার রচন! । 
সে তুমি হয়া নন্দ যশোদা পালনা ॥ 
ছুষ্ট গবনাশনে তুমার অবতার । 
কেবল ভগত প্রিয় নাম সে তুমার ॥ 
তুমি সে জন্ম লভিল আভীরের বরে । 
আমি ছে অগযানী প্রাণী জানিবা কি করে ।। 
তুমি সে করিছ প্রভু এই অবিচার । 
যেই যজ যোগা তাই করহ বিচার ॥ 
আমি ক্ষুদ্র ্রনে দিল শ্ৰ্গ ইন্দপনা! । 
ব্বিরতে তুমারে কি করব গণনা ॥ 
তুমার চান্দ বদন হেরিহে ॥॥ ঘোষা ॥ 
গর্বে চিনিতে না পারিহে | 
মহা দরিদ্রতে তুমি দিল অষ্টনিধি । 
আমার প্ররুতি ঘত কৈল তত বৃদ্ধি ।। 
স্ব ভোল মতি? চিতে হৈল ন্মপরাধী । 
সেই দোষ ক্ষমা কর করুণাজলধি ।। 
জয় জল স্মাদিমূল ককরুণাবৎ্সল । 
নারাখিলে আমার জীবন নিশ্চে গেল ।। 
সমত বোলি স্থরেশ পড়িল পাদতলে । 
দয়ার সাগর প্রহু দয়! তায়ে কৈলে || 
রাজা তুষি যায় নিজ পুরী হে ॥। ঘোষা ॥ 
ব্যানার আগ্যা শিরে ধরি হে ॥। 

শুনান 
ক্ষণে ইন্দ স্বরভী আনন্দিত মনে । 
গোবিন্দ বোলিয়া পুজা কৈল বৃন্দাবনে ॥ 
দন্দদী শবদ করে পুষ্প বরিখনে । 
ক্ষীর হুধা__প্বারে কৈল গোবিন্দতে সশ্বানে ॥ 
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অর্থ্য বন্দাইল সব অমর কামিনী । ক 
হুলহুলি গীত নাদে উদ্নলে মেদনী ॥ 

আগ্যা পায়া স্বরেশ চলই নিজ পুরে। 

ধেনু ঘেনি কষ্ণ প্রবেশিল গোকুলরে ৷ 

সে গোবিন্দ চরণকমল করি আশ । 

এ রসে বঞ্চিত হৈল রঘুনাথ দাস ॥ 


ইতি প্রীভুবনমন্গলে ইন্্র্থতি গোপগোবিন্দ নামে ত্রয়োবিংশ লীলা সম্পূর্ণ 


চতুবিংশ লীলা 


নন্দ একাদশী 


অবে কহি রাজা নন্দ একাদশী লীলা । 

শুনি ভক্তগণ যা করিবে গলামালা৯ ॥ 

একদিনে নন্দ বৈল এ্রীহরি বাসর । 

বিষ্ু পূজি রজনী হইল উজাগর ॥ 

রাত্র খাউ২ রাজন যমুনা আ্সানে গেল। 
দন্তক্রিয়া সারিয়া প্রবেশ জলে হৈল ॥ 
অয়ে'লাদি ঘটি বাসে কৃলেতে রাখিল। 
বিৰুঃ স্মরণ করি জলেতে বুড়িল৩ ॥ 

হেন কালে মানসে বিচারে জলপতি। 

এ যে গোবিন্দের পিতা কলে যে অনীতি৪॥॥ 
স্বান কৈল জলরে নকতকাল দোষেৎ । 
হরিয়া আনিল কষ্ণ দর্শন লালসে ॥ 
নিজপুরে রাখিয়া করল সনঘান । 

শুনহে রাজন কহি আর যে আখ্যান ॥ 

নন্দের বিলম্ব জানি তার পরিজনে । ক 
সংকোচিত হয়া মিলে যমুনা পুলিনে ॥ 

দিখিল বসন তিল ঘটি আছে কুলে । 

জলস্থল ডোলিয়া নন্দরে না লিখলে ॥ 


>) কট, ৭) খাকতেই, ০) ডুন দিল, *) নীতি হীন কা, £) ঘাত শোবার পুরে 
স্ন কার ারীর পরান A 
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কে বোলে রাজাকে খাইলা গ্রাহা৯ বা যগর । 
ভা শুনি যশোদ। রানী শোকে গুরুতর ॥ 
॥ গৌরাঙ্গ মঙ্গল বাণী ॥ 
আমার প্রাণনাথ কে নিলরে ॥ 
আহা প্রাপনাথ মো গোকুল নৃপমণি । 
যমুনা] অইল তুমি না সক’ রজনী ॥ ঘোষা ॥ 
চিতত ভ্রুল হৈল ত্ৰতের পালনে ॥ 
কুন বিহি লিহিছিল হরাব জীবনে ॥ 
কেমনে বাচর প্রাণে যশোদা রোহিনী । 
কেমনি মৃছিবে” তুমি পুত্র নীলমণি ॥ ঘোষা ॥ 
হলধর দাসদালী আর গোপীগণ । 
কে থাকিবে প্রাণে তুমার ন! দিখি বদন ॥ 
আৱ কে বোলিবে মো নন্দরাজ্া রানী 
কেমনে পাইব আমি পুত্র নীলমণি ॥ 
ক্ষণে ন! দিখিলে পুন না করে ভোজন । 
অবে কেনে দিলে পূত্রে এ ঘোর কষণ ॥ 
কত পুলো পাইলে তুমি এ কালে নন্দন । 
তার শুভকার্খা কেবা দিখিবে নয়ান ॥ 
না করিল ত্রতঃ বিভা না করিল যুত । 
বুধা শ্বী বালক আমি কেমনে বাচিবা ॥ 
রানীকে প্রবোধ করি কহে নরহরি । 
ন! হয় আকুল মাএ চিত খির করি ॥ 
তুমি থাক কৃলে আমি যাব যমূনাতে । 
কে আনি বরুণ হবি সিল আমার তাতে ॥ 
- ক্ষণকে বিলঙ্ মাএ না রহে জীবন । 
অত বোলি ঝান্টে গেল কমলপোচন ॥ 
জলের ভিন্তর প্রভু করিছে গমন । 
দিখিল নিকট হৈল বরুন ভুবন || 
ভৃত্যগণ গিয়া কহে জলপতি আগে । 
তে দেব গে বিন্দ বিজে তুমার পুর লাগে ॥ 
১0. কুমীর, ২) শেষ হতে, ৩) ত্যাগ করবে. *) উপনজন 
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তক্ষণি জলধিৱাজ! বু অলঙ্ধারে । 
পুজন করিল আপি কুফের পত্রে ॥ 
পাদে পড্তি বোলে প্রু ক্ষম অপরাধ । 
তুমাৱে দিখিতে আমার চিতে হৈল সাধ ॥ 
তুমি পুতি পহু শব ভগবান ॥ 

তুমা দরিশনে ধন্য আমার জীবন ॥ 
বহু আনন্দিত কষ বরণের ভাবে ॥ 
তক্ষণি মিলিল আসি যমুনার লাগে৯। 
পিতা কর ধরিয়। জলু' হইল বাহার । 
দিখি সব ব্রজগণ হৈল চমৎকার ॥ 
ক্রম্চ বোলে পিতা ছিল বক্ুণের পুরে। 
শুনি শ্রধাচিত২ হৈল সকল কুমারে ॥ 
আহে প্রাণসখা আমি দিশিব সে স্বল। 
বারেক করুণা কর মদনগোপাল ॥। 
ন্রেহভাবে গোবিন্দে খেনিয়। সখাগণ । 
তক্ষণে মিলিল গিত! বরুণ ভুবন ॥ 
বাহুড়ি মিলিল কূলে দিখে অ্রজবাসী । 
গোবিন্দ আশ্চৰ্য কৰ্ম দিখি সব তোযি ॥ 
শুন রাজা পুন যেই কৈল পীতবাস । 
তাত মাত লঙ্গেতে মিলিল নিজ বাস ॥ 
ভরীক্্চ চৈতন্য পাদপগ্চে করি আশ । 
স্থত্র মাতে কহিল এ রখুনাখ দাস ॥ 


ইতি শ্রীভুবনমঙ্গলে নন্দএকাদশী বর্ণনে নাম চতুবিশ লীলা সম্পূর্ণ । 


পঞ্চবিংশ লীলা, 
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সুবনমক্ষজ ১৫৯ 
সুনি আনন্দিতে বোলে শুনহে রাজন । 
তৰে শুন ক্রষঃ রাসলীলার বর্ণন ॥ 
শারদ পূণমী নিশি কল্সাগপ সনে । 
কিশোর বয়লে যেই কৈল বৃন্দাবনে ॥ 
মোহন নুরলী দ্ধনে লয়া গোপীগণ । 
পুম্পমালা দিয়া সভে করিবে বরণ ॥ 
তার তরে হৈবে বুন্দব তীর হরণ । 
উদ্দেশ করেন গোপী রুষের মাগন? ॥॥ 
ভ্রম চিতে পুছে তন তৃণ মুগগণে । 
থাকিতে পুলিন বনে করিবে রোদনে ॥॥ 
তা জানি বিলিবে কু গোপীগণ মাঝে। 
আনন্দিত চিতে সভে রাস বেশে সাজে ॥ 
দেবগণ শিরে করে কুন্থম সিঞ্চন । 
রাস শেষে গেল সভে তুমার ভুবন ॥ 
এই যে কহিল ন্থত্র শুন অবে রাএ। 
তুমার প্রসাদে আমি ভাগবত গাএ ॥ 
স্বভাবে শরদ কাল দিগ পরিমল । 
বিকাশে মলিক। আদি কুহ্ছম সকল ॥ 
তায় দিখি চিতে বিচারিয়। ভগবান । 
শৌরমাপী যোগমায়া করি অধিষ্ঠান ॥ 
তদাকালে কতুরাজ আহল প্রাচী দিগে। 
কুদ্ধম বরণে শোভা! করে স্বিবি২ দিগে ॥ 
যহক্ষণে পয প্রিয় দীর্ঘ দরিশনে । 
শোক নাশি স্থখময়! করে উন্দীপনে ॥ 
কিবা কান্ত অনুরাগী কুহু বরণ । 
করয় উচ্ছল রস প্রকাশ কিরণ ॥ 
এই মতি চন্দ্রের কিরণ কু দিখি ॥ 
ব্রজকন্তা গণের বদন উপলক্ষি ॥ 
দিখএ চন্দ্রের বিশ্ব হৈছে অখণ্ডিত । 


আর জল সৎ হরে বিত | 
=) নাশক) ২) আকাশের দিকে 





১৮০ 


ভি 


কমলার মুখপ্রায় দিয়ে উজ্জল । 
কিরণরে দশদিগ করয়ে নিল । 

হের হয়া আছে ডুবি চন্দ্রের কিরণ । 
দিখিতে গোবিন্দমন কামে উদ্দীপন ॥ 
দাওয়া কদন্থ তলে থাকি ভিভঙ্গীরে । 
মুরলী 'অধরে দিয়া গায় কল্বরে ॥ 
জগ্ডজন উচাটন করে যেই যত ॥ 
তেমনি বাশরী ধুনি করিল তুরিত ॥ 
কামবশে গান করেন একন্বরে । 
আপনি আপনি নাম শুনে নিজপুরে ॥ 
তেজল কীরতি কূল লাজ কৈল দুরে। 
কাপিছে সকল তনু মদনের শরে ॥ 
চতুর সহস্র কন্যা তাএ চারিগুনে ॥ 
বাহিরিল কুষ, দুখ দিখিবা কারণে ॥ 
কেহ গাব বচ্ছা ছু'হ করিয়াছে ছন্দ৯। 
দোহন করেন বৎস! করে তারে ছন্ব২ ॥ 
ভরমে তুলল গোপী ছুহুনির ছন্দ" । 
শুনিয়া মুরলী হৈল মদনের অন্ধ ॥ 
না মানিয়! কৃল ভয় গেল বনঘোরে । 
নাম লগা এ দিগে মুরলী নাদ স্বরে | 
কে গোপী দুগ্ধের সর রাখে তোলি তোলি ॥ 
কে দধি সংযোগ কালে শুনিল মুবলী ॥ 
কে পুরে থাকিতে করে দুন্ধ আবর্তন । 
কেবা দধি অঙ্গ কা করএ ভোজন ॥ 
কেহ মঞ্চালন করেং স্বামীর চরণ। 
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বিবসনে কেবা করে কুন্ধম লেপন । 

বংশী স্বরে ভ্রম হৈল অঙ্গের ভূষণ ।। 

গলা মালা তাক বালা বোলি রঞ্জে পাতে । 
কচ্ছল সিন্দুর রঞ্চে বেরি বেরি গাএ ৷৷ 
বংশী ঘোষে কটিদেশে পরিতে বসন । 

না করি বিলগ্গ বনে 'আল গো বহুন ॥ 
সে সব গুমালিনী ধাইল অন্থমতা২ ॥ 

না মানিল গুরুজনা ন! মানিল ভ্রতা৩ ৷৷ 
কার সঙ্গে গোড়াইছেঃ ভুগ্ষের দুল । 
নিষেধ করিতে নারে সকল গুআল || 
দুর্বল হইয়া তারা একই গোপিনী । 
চলিতে না! পারে বনে প্রেমাহ্ুরাগিনী 1 
তার পতি বনে তারে না দিল যাইতে ॥ 
গঞ্চন করএ গৃহে বন্ধন করিতে ॥ 
কিলিল* দ্বার কপাট কান্দে শরজবালী || 
তার নাম লয়! বনে বাজএ মুরলী ।। 


উৎকণ্ঠা হইয়। শুনি মূরলীর গান । 
কেমনে সে যাবে হৈছে বন্ধন রু্ধানষ | 


স্তদ্ডে শির তাড়িয়া হইল অগিয়ান । 

হা হা কুষ্ণ বোলি উচ্চে তেজল পরান ॥ 
মুখে চুম্ব দিয় হৈল কুষে অবলএ? । 
তা শুনিতে চমৎকার হয়া বোলে রাএ।& 
যে তেজিল নিজ পতি বিটপ৮ গণন । 
সে কেন গোবিন্দ পাইল এত বিড়ম্বন |) 
হাসি মুনিবর বোলে না কর সংশয় । 
যেমস্তে ভাবিলে পাএ কুষে অবলয় |) 
পশ্ুপাল৯ আদি বৈর হয়া পাইল তারে ? 
সেই পরম ব্রহ্ম তার নাহি পরাপরে |) 


১৬৯ 


৯) ধারণ করে, ২) অনুমতি লাভ কারিনী, <) ভর্তা, স্বামী. ₹) বাওয়া করছে 
<) বদ্ধ করল. *) বঙ্ধনের স্বর! রুদ্ধ ৭) বলুপু, ৮) বেশ্যা, ৯) বৰক, দেশক, কালীক 
ইত্যাদি পক্ুকলী অস্বেৰা, 


১১ 


@ 


যে সে পু্ণবরক্ষ সে সে গোলোকের পতি । 

সে সে নন্দ নন্দন অশেষ জীবের গতি ॥ ৮ 
শুন রাজা গোপী সব গেল বৃন্দাবনে । 

দিখিল কদম্বতলে মদনমোহনে ৷৷ 

ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিমা বেশ অতি মনোহর । 

ষুরলী দিয়াছে শ্যাম শ্রী বিশ্ব অধর ৷ 

দিখিতে নিকট হৈতে ব্রজবঙ্থু গণ । 

তাএ অস্থরতা৷ বক্তা শ্রেষ্ট ভগবান ॥ 

পেশিয়৯ মোহন অস্ত* বচন আবলী । 


বিশেষে মোহন কৈল প্রষদা সকলি ।। 
দীৰ্ঘ ছন্দ 
কত ভ্রান্টি৩ চূড়া ছান্দে ময়ূরের পাখা চান্দে 
রতন তৃষণ করে তাএ। 
বদন কমল চান্দে ভুলায় ভ্রমর বন্দে 


লিকার মাল! হৃদে শোহে । 
পে মোহন ক্কপ দেখি সবে মোহমান || 
কটি পীত পট পৈরি৪ তাএ দিশি ব্রজনারী 
যইলনে অনলে পতঙ্গ । 
এবেড়ল মগ্ুলাকারে গোবিন্দের কূপ হেরে 
মদনে কাপিছে সবা অঙ্গ, সে গোপিনী ॥ 
তাএ দিখি বংশীৰ্বন তেঙ্গল পীত বসন 
বোলে শুন ব্ৰজবধূ গণে। 
ৰাস্ত হয়া পীনন্তনা হয়াছ চঞ্চলমনা 
কেমনি আইল ঘোর বনে, গো গোপিনী || 
শুন ভাগ্যবস্তীগণ তুমার প্রিয় কানন | 
কি করব ভনগো বচন । 
নন্দ আদি ত্ৰজ্জজীবে হ্ুখেত খাকিছে সৰে 
ও এমনি শুনিয্না আমার মন ॥ 
৯) পরিবেশন করিয়া, উচ্চারণ করিরা, ২) অন্যার্থক, =) প্রকারের *) পরিধান করে, 





ভুষনমন্গল 





কে দিল তুষারে ভয় বারে পাইলে অপচয়? 
বনে আইলে কিবা তুমার কাজ । 

লুচিয়। নিকুক্ষবনে দিয়াছিলু বংশী স্বনে 
তুমি কেন তেজি আইলে লাজে, গো৷ গোপিনী ॥ 

যবে আইল সাদ চিতে আমার রূপ দিখিতে 
ভাল বনে না হৈল ভ্ৰমন । 

কূপ হৈল নিরীক্ষিত রাখি মোরে দয়া চিত 
চল শি্রে তুমার ভুবন, গো গোপিনী । 

দিখয়ে ঘোর রজনী সকল নব কামিনী 
কাননে আলিতে নহে ভাল । 

ব্যাজ আদি বনজীবে তুমার জীবন নিবে 
বিলঙ্ছে হইবে তুমার কাল ॥ 

স্বভাবে আভিরী কৃল বনে না ভরিতে আইল 
এই বেল ঝান্টে যায় পুরে । 

বিলস্ব না কর সতী ফুকারএ প্রাপপততি 
পিতাপুত্ৰ শাশুড়ী শ্বশুরে ।। 

লোড়িআছে নিজ পুরে 


তাএ আছে দু্টজন লুটি নিবে তুমার ধন 
অবে গৃহে যায় ততপর, গো গোপিনী ॥ 
তেজি আইল গোদোহন নিজ বালক পালন 
কর যাইতে ঘরে উছাদন২ । 


৯) অপহশ ২) উৎসাহ অর্থে 


১৮৬ 








সংসারের এই কর্ম পতির সেবন ধর্ম 
আর নাহি বেদের বচন 11 

যে যবে হএ দুলীল৯ ছবল ব। বুন্ধকাল 
তার পুন রোগ দারিজ্রতা । 

বোলে পুরাণ এসন২ পতিত্ৰতা যেইজন 
তার হয় সে বিষ্ণু দেবতা ॥! 

ঘে জন লা মানি. তারে অন্তরে পীরতি করে 
না মানিয়া আর লাজ ভয় । 

বিটপ জ্রষণ তারে দিয়া ছুয় কুল মারে 
প্রাণান্থরে নারকী নিশ্চয় ॥ 

আবার বচন শুন যে মোরে নিবেদে মন 
সেই মোরে করয়ে বরণ । 

সার্থ হয়া না ভজলে সে কি না পাইব ভলে 
তন্ধ এই আমার বচন || 


পয়ার 
শুন হে রাজন রুষের শুনি এ বচন । 
হারাইল চেতনা সব গোপালুনীগণ ॥ 
বজ্ের পতন যেন হৈল শির পরে । 
অঞ্ধপ্রাণ হৈল গোপী বচন ন! স্দুরে || 
বুজ্জিল লেত্রযুগল বহে অশ্রধারে । 
কচ্ছল মিশ্রিত জল পড়ে কুচপরে ।। 
অঙ্গুলি অগ্রতে করে অবনীলেখন | 
তারপরে শোকজল করে বরিষণ ।। 
ধারা হয়া হারা হোই বহে উর্ন পরে। 
কুচের কুক ধুয়া! বা পড়ে তলে || 
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গদগদ বচনে কহিছে তোলি মাখা । 
শুনহে গোকুলচান্দ আমার যে কথা ॥ 


দীর্ঘ ছন্দ 
তুমি তক নিরঞ্জন হৈলে যশোদানন্দন 
মিলিলে আমার ভাগ্য বলে । 
কেমনে ছাড়িয়া দিবু "আর কি গোকুলে যাবু 
রাখিয়া খিব পরাণ লুলে, হে মোহন ॥ 
তেজল বিষয় ভার পতি স্থত কুলাচার 
তুমার কাছে থাকি বনে বনে । 
করি যে গৃহপালন রাখিতে বিষয় ধন 
ওহে কানাই, সাদ নাইক আমার পরানে, হে ॥ 
আর কহ বেদমর্ পতি সেবা সতীধর্ম 
আমি জানি জগতে যে পতি । 
তারে করিব সেবন আর পতি কি কারণ 
তুমার বিন। আমার নাহি গতি, হে মোহন । 
আনিয়া মূরলী শুনে নিরেখ* করিয়া বনে 
কত কহ নিষ্ঠুর এমন । 
দারুণ দুষ্ট দন আমারে করে ছেদন 
হাসি কহু মধুর বচন, হে মোহন ॥। 
শুন ওহে নৃপমণি গোপীকার বোল শুনি 
করুণা করিল দেবরাএ। 


১৬৫ 
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যোগমায়া উপাসন করিয়া কৈল গমন v 
না জানিয়ে কেবা কার সঙ্গে ৷ 

রুকে প্রীতিভাবে ভ্রবি৯ গোপিনী হইল অবি২ 
বোলে আমার ভাগ। অভিবল। ৫ 

ব্রচ্ধাদি যত ত্ৰিদশ যে নহে তাহার বশ 
সেই কুষ্ণ আমারি কেবল |) 

তা শুনি গোকুলচান্দ আরম করিলে ছন্দ 
বুন্দা নামে এক গোপী ছিল৷ । 

পূৰে সেই ভাগাবান তার কন্ধে ভগবান bo 
হন্ত দিয়া অন্তর্ানে গেলা, সে মোহন ॥ 


শুনান 


বিচারে গোবিন্দ এ সাধনে সিন্ধবান ।, 
জানিম নির্মল প্রেম কার কি বচন ॥ 
এ চিতে বিচারি বনে গেল গোপীনাথ । 
কুবনমঙ্গল ভনে দাস রছুনাথ ৷ এ 
ইতি শ্রভুবনমঙ্গলে রষ্ণ রাসলীলা বৃন্দাবতী হরণে পঞ্চবিংশ লীলা! সম্পূর্ণ ॥ 
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দীর্ঘ ছন্দ 

ক্ষণকে সভে জানিল কে দিগে গোনিন্দ গাল, 
ঘোর বন আন্ধার রজনী । 

কুষ্ণকে না দিখি গোপী মনতে হৈল সন্তাপী 

ডাকে উচে আস নীলমণি, সে গোপিনী ॥ 

সেই যমুনার তীরে জল স্থল নাহি বাক্সে 
না দিখিল পথ অন্ধকারে । 

হু! হা কষ্ণ প্রাণধন আমারে কৈল নিধন 

বোলিতে রোদিল উচন্বরে, সে গোপিনী ॥ 

বালকের প্রায় কান্দি হয়া সবে ছন্দাছন্দি২ 
কুষণ অন্থরাগ চিন্তি মনে । 

স্মরি গোবিন্দ লীলা বালকালু'ত যেই কল! 

সেই কথা করলে গারনে, সে গোপিনী ॥ 

চিত্ত দিয় নন্দবালে মন্দহাস মৃগ কালে 
বস্কিম অধর ডি রিভঙ্গ । 

সবা চিতে সেই হৈলা বালকালে যেই লীলা 
বোলি গোপী উঠল তরঙ্গ ॥ 

দেহজ্ঞান নাহি জানি বলিছে বাতুল বাণ 
আমি শব দেব নারায়ণ । 

আমি সে নন্দের বালা করিছে গোকুলে খেলা 
দিখ গলামালা শোভা বন, গো। সঙ্গিনী ৷ 

বলেন এক ভিরী আমিগো দেখাবে হরি 
বলিয়। পশিল লতা ঘোরে । 

ফিরে সব তকুষূলে ডাকে আস নন্দলালে 
পুন তরুগণে পুছা করে ।। 

শুন সব তক্ুগণ আমার জীবনধন্দ 


ক্ষণমাত্র বিলঙ্থ বেলাতে, হে পাদপে ॥ 


৯) বাধা কষে ২) আ্যলিঙ্গনে আৰম্ধ, ০) বালক বয়স খেকে, ৪) করল 
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কুপা কর কৃটজ* পলাশ | 


খণ্ডিতা 
" হে বেল বকুল শিশ্ব। 
না করি ক্ষণে বিল কহ 
ন! দেখি মরবু তারে । 
কে দেখ্যাছ কহ বারে, সখে ॥ 
এহ তাল তৰালমাল। 
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পাটলি হে ছুরিঅন!। । 
আমারে ছুরি ভওনা, কহ ॥ 
"আমি না জানিল পতি ॥ 
তু সে অঙ্গ শ্রেয়োগত্তি, কহু ॥ 
শুন হে বদরী চারি । 
আমারে হুআসি চারী? ॥ 
বারে দে প্রাণদান । 
দিখায় চান্দবদন, হে শুন ॥ 
দীর্ঘ ছন্দ 
ৰোলে নব তুণাছ্ধযে গোবিন্দ পাদপন্মরে 
লাগিয়! হয়াছ অকোমল৷ । 
এ বনহারিলীগণ ক্ষকে অবলোকন 
করিয়া লোচন নিরমলা ॥ 
পড়্যাছিল কুলমালি তা আনি এক গুআলি 
বোলে দিখ দিখ সজ্জনীরে । 
যারে কৃষ্ণ লয়৷ গেলা "*_ এই ছিল তার গল! 
তুটি গেল আলিঙ্গন ভরে, রে সঙ্গিনী || 
ৰহিরঙ্গ স্থলে এই; কে গোপী নিলা ভ্রমাই 
আপনি আপনি আকথণ । 
গোপী কুচে দুখ দিতে বোলে আমি নন্দ সুতে 
শিখ কৈল পুতনা শোষণ ॥ 
কে গোপী চরণ ছন্দে “বোলে আমি কালাচান্দে 
ভঞ্জন করল এ শকট । 
কে বোলে মু নন্দস্থতে দিখ মাইল তৃশাত্রত 
কে বোলে মুহি সে নন্দ চাট২ | 
কে বৃক্ষে ডাল প্রহারে বলে মাইল বছাহ্থরে 
কে বোলে দলিল আমি কালি। 
কে বোলে মাইল বকে কে বোলে আমি অথাকে 


কে বোলে আমি সে গিরি তোলি ॥ 
2) সহচরী, সখী ২) লিঙ্ 1২2 
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এইমতি এই লীলা গোবিন্দ করিয়াছিলা 
বনে লোড়ি হইছে আকুলি। 
দিখি তরুলতাগণ সত ক্ষণ সমান 


রজনীতে সকল নাগরী ॥ 


1 শুনান । পয়ার ॥ 

এমস্ছে সে বনে বনে যান্তে পথ হেরি । 
পড়িছে গোবিন্দ পদ দিখিল নাগরী ॥ 
পুন সে ভুবিতে শোভা পায় বিচক্ষণ । 
নব নব চিহ্ন তায় হয়াছে লিখন ॥ 
নিরেখি নিরেখি সব গোপাঙ্গনা চায়ে ॥ 
কুষঃ পদধুলি বলি বোলে? সব গাএ ॥ 
এমসন্তে সে পদ চিন্ছি যাস্তে কত দূরে । 
দিখিল পড়িছে পদ ক্রষ্ণ পদপরে ॥ 
ধন্তা ধন্য ভাগ) কৃষ্ণ করল বিহার । 
এখানে মঞ্ডিছে তার কবরীর ভার ॥ 
একাস্ছে রখিছে ক্ষণ করি অঙ্গ সঙ্গ । 
সতে কি রাখব তারে এ নব স্থহাগ ॥ 
শুন হে রাজন করঞ্চে নিল যে বনিতা। 
সঙ্গ থাকিয়া সে গব মনে কৈল চিন্তা || 
তা জানি মোহন রাএ মোহিল ত! মন ॥ 
চলিতে না পারে ক্ুঞ্চে বোলে এ বচন | - 
ওহে প্রাণনাথ কেন যায় শীঘ্র হয়া । 
একান্তে আনিয়া বনে যাবে কি ছাড়িয়া ॥ 
কে নিবে আমারে আমি ন! পরিব চলি । 
চরণ নূপুর কষ্ট দিএ বৃদ্ধ বালি? ॥ 
শুন গে। গোপিনী তুষার স্থকোমল কাএ । 
আমার সঙ্গে বনে বুলি ব্যাখা হৈল পায়ে ॥ 
কন্ধে লতা যাব তোরে এই আমার সাদ । 
_ গোপিনী দেখিলে হৈব বড় পরমাদ ॥ 

2) বাখে ২) বড় বড় ৰালুকশা, 
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বিলঙ্ব ন! করি সখী বস আমার কন্ধে । 
অত বলি গোবিন্দ বসিল বালি কুদে৯ ৷৷ 
গোপিনী কষ্ণের কন্ধে কৈল আরোহন । 
উঠিয়া চলিল বনে মদনমোহন ॥ 
কতদূরে যাইতে সে প্রভু মায়াবলে । 
ছাড়িল সে অবল! পড়িল স্ুমিতলে ॥॥ 
বদস্থ কৃষির গলি যৃদ্ছিত সে বালী । 
চতুদিকে নিরেখে নাহিক বনমালী ॥ 
বিকলিত চিতে উঠে করয়ে রোদন । 
কে দিগে লুচিছ* তুমি গোকুলজীীবন ।, 
আল আস বিলগ্গ ন। কর প্রাণনাথে । 
কোথা যাব কি করব না জানি এ পথে ৷৷ 
সঙ্গলখী সঙ্গতে না দিল মোতে রাশি । 
আনিয়া কাননে গেল করিয়া নির্মাখিও |) 
আমার কি দোষ তুমি কৈল কদ্ধপরে । 
তায় শুনি গোবিন্দ পশল লতা ঘোরে ॥ 
শুন রাজ। গোপীগণ জানি সে রোদনে । 
শীঘ্বতর হইয়া মিলিল সেই স্থানে ॥ 
তোলিতে গোপিনী তায় করে সন্তবনা 
কহে সে গোপিনী সব ক্ুষের ভর্ছন!৪ | 


1 দীর্ঘ ছন্দ 

তুমার সে 'অলবিচন্দ লয়! গেলা লগা মোতে 
তোলিয়া পকায়াথ গেলা রোষে। 

জনম হয়া কেবল যুবতী মারণ মূল 
করিস্াছে আমার কি দোষে, রে সঙ্গিনী ॥ 

গো সর্প দেব অস্থরে তিলে দয় নাইক যারে 
তারে কেন এই চিত্র হৈল । 

3) বানুক। কূপে. ২) লুকিয়ে আছ, ৩) অনাথ 
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তুবনমঙ্দল 

আনিল নূরলী প্ৰনে ছাড়্যা গেল ঘোর বনে 
জীবনে কে মারে একাকীনে৯ ॥ 

এমনি ত কত বেলা উজ 
রোদন করয়ে গদগদে । 

ডাকে আপ প্রাপনাথ আমারে করি অনাথ 
খোয়। গেল এ ঘোর বিপদে ॥ 

ছায়ার তলাতে লোড়ি না পায়৷ আইল বাহুড়ি 
আসিয়া মিলিল নদী তীরে । 

রঘুনাথ দাস বোলে সব গোপী এক মেলে ফি 


ক্রম্ণ গুণ গাইতে লাগিলে, হে রাজাহে ॥॥ 


ইতি জীভুবনমঙগলে কষ বৃন্দাবতী হরশে, বনে নির্বাসনে রাপক্রিডায়াৎ নাম 
ড়,বিংশ লীলা সম্পূর্ণ । 


সপ্তবিংশ লীলা 
কৃষ্ণ অস্তর্ধান। গোপিকা বিলাপ 


শুন রাজা পরীক্ষিত সন গোপীগণে । 
যে যেই ভাসিল২ থাকি পুলিন কাননে ॥ ৩ 
তার যত গুণ সব করে অগগাএত। 
প্রার্থনা করর কুষ্ণ 'আগন উপায় ॥ 
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ওহে কমল লোচন দিখি তুমার বদন 
নিরেখি নিরেখি ব্রজবালী । 
কোথা যাবু, রাত্রিকালে ডুৰায়ল শোকজলে 
কাননে তুষার পথ হেরি ৷ 
শরদ পদ্ম উজ্জর৯ শোভা তুমা নেতহুর 
কটাক্ষ ঈক্ষণে কৈল ভেদ । 
বিনা দোষে যেই ঘারে শব্দ বিনে বস্ত্ৰে মারে 
সে কেনে না হৈল তায় বন্ধ ৷৷ 
তুমার মুখপদ্ম তেজে আমার মানস ভজে 
সেই ধনে কিনিল আমাকে ৷ 
স্বরতনাথ হে বনে অল্লোক্ণ* দাসীকা* গণে 
হে বরদ দিল কাম মুখে ৷ 
রাখি বিষজ্ঞল প্রাণু অঘা 'অন্থ্র বদন 
ব্রা বরজ খোর বাতে । 
ষণ্ডান্থর মহাবল তপত বন অনল 
পড়ল গোকুল ভয় যেতে, হে মোহন ॥ 
শুন তুমি প্রাণনাথ না হয় গোপীক! হত 
হয় তুমি সবআত্মা নেত্র । 
অক্জার বচন লগা মানছলী৬ দেহ ধরিয়া 
জনমিছ যাদব কুলেতে।। 
হে বৃষ্ণি বংশ শেখর তুমার বেনি' পর্ন 
কাননে গোকুক পিছে 'আয়। 
সে কোমল পাদপানি আমার শিরে দেখ আনি 
নীতল হইবে আমার গায় ॥ 
ফমীর ফণ। অপিত কৈল যে বিষ অমৃত 
সে পদ লাগায় আমার উরে । 
প্রণীত পাদকৎণ হে লাক: 
দাকুণ মদন যাও দূরে ৷৷ 
তুমার মধুর বাণী যেই মুনিগণ শুনি 
আমি কত আভিরিলীগণ । 
২) বঙণাত ৩) শৌন্দহে, ৪) অখ্যাত <) ুচ্ছ দাসী, ৯) সাবের 
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ধরনা না যায় চিত তুষার অধরাম্বৃত 
পান দিয়া রাখ হে জীবন, হে মোহন ৷ 

অবনে মঙ্গল করে জন্মের যাতনা হরে 
যেই চিন্তে সেই মহাবল । 

তর কথাম্বৃত পান করি না রহে জীবন 
এই আমার অভাগ্য কেবল ॥ 

কবির বণিত যশ পের মাধুরী বেশ 
সেই করে ধ্যান স্বমঙ্গল । 

সে রূপ নয়ানে হেরি এ কালে ব্রজনাগরী 
কুলের হইল অমঙ্গল | 


তুমি যবে গোচারনে যায় প্রভু গো বৃন্দাবনে 





© 
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তুমার লাগিয়া আমি বন্ধু ভ্রাতা সত স্বামী 
তুমার লাগি বিগত নিশাতে । 
শুনিয়া মূরলী গীত আমি হৈল মুকুছিত 
তেজি গেলে কেমনে একান্ডে । 
ডাকিতে না পারি আখি তুমার শোভা নিরেখি 
মন্দহাস মধুর বাণীতে । 

জলে মদন অনল করায় তাএ শীতল 
দিয়। তারে শীতল পানিতে ॥ 

ওহে প্রভু পীতবাস করহ তুমি নিরাশ 
দেখাব্স বদনচান্দ বারে। 

তুমি গোকুল পুরতে জন্সিয়াছ আমার হিতে 
সকল বিপদ খণ্ডিবারে ॥ 

আমি যদি চিতসাদে৯ উরে দেই তোম! পাদে 
পুন চিতে করিয় ভাবন। । 

এহই এত কর্কশ কোমল চরণ প্রাস 
পাবে বোলে সকল বলনা, হে মোহন || 

স্বকোমল ছুটি পাএ কত দুখ দিছে তাএ 
কি লাগিতে ফিরি বনভাগে । 

দিখিয়া যুবতীযুখ পালাইল ওহে নাথ 


বোলে দাস রঘু আল বেগে ॥ 
ইতি এ্ীভুবনমঙ্গলে রাসক্রীড়ায়াং গোপীকা বিলাপে, কষ অন্তর্ধানে নাম 
সপ্তবিংশ লীলা সম্পুর্ণ 


অষ্টবিংশ লীলা 
কৃষ্ণ গোপীমধ্যে প্রবেশ 
শুনান 

কহে শুকদে শুন রাজা পরীক্ষিতে। 
অপূৰ্ব গোবিন্দলীলা স্থধাময় গীতে | 
এমন্তে সে বনে বসি কান্ডে ব্রজনারী । 
ডাক দিয়ে আমার প্রাণ রাখ বেনুধারী ॥ 
2) সনের সাং 


১৭৬ 


© 


শরপরক্ষণ দিখে গোপীর বিকল। 

গবদলী দয়া কৈল মদনগোপাল 11 
যৈসনে চঞ্চল বিদ্যুৎ দেখা যাইতে ঘনে |. 
গোপীজন মধ্যে যাইতে মিলিল তৈসনে ॥ 
শ্যাযের অঙ্গে শোভা পাএ স্বপীত বসন । 
বনমাল! বিলস্বিত মদনমোহন ॥ 
আনন্দে দ্বিভুজ্জ তোলি বলে বনমালী । 
আলিঙ্গন দিয় মোরে সব ব্রজবালী ।। 
তক্ষণে জীবন পাইল সকল স্বন্দরী । 
কৃষ্ণ কে বেডল সবে আনন্দিতে ভরি ৷৷ 
পাইয়া যতন মেন হারাইলা বিতে? । 
কুষ্ণ পায়া গোপীগণ করিল সেই মতে ॥ 
তলেং চেলাৰুল বান্ধি বোলয়ে গোপিনী । 
এবেরি কৈসনে যাবে ভাল তাএ জানি 0 
কেবা করে কর ছন্দি চরণে চরণ । 
আলিঙ্গন করি মুখে দিএ কে চুঙ্গন |) 

কে নিত্যে বদন করে নিউছালি । 

কে গোপী কটাক্ষ করি চাহে বেরি বেরি ॥ 
কে দুরে নিরেখে যাইতে না পারি গহালেত । 
কে তাপ বিনাশে কৃষ্ণ করি চিতে কোলে ॥ 
কে বসে যোগীর প্রায় হয়া চিতে ভজি । 








সব গোপীগণ কহে শুন পীতবাস । 
এক কথা৷ কহি আমি দিব উপদেশ ॥ 
যে যারে ভজই সেই ভাএ কি তেজই । 
যারে যে ভজিলে তারে তেজিলে কি হুই ॥ 
হাসিতে গোবিন্দ বলে শুন গোপীগণ । 
যে কথা পুছিল তুমি হয় চারিগুণ ॥ 
দাস্য সখ্য বাবলা নায়িকা এই চারি । 
শুন তবে কহি তাহা বিবরণ করি ॥ 
সুতা ভজে প্রভু প্রভু না ভজই ভৃত্য । 
. ক io: 
ভজিলে ভঙ্গই মিত্র পতি পত্নী ভলে। 
ন! ভজিলে ন! ভজই মনের কুটিলে ।। 
আমার এ চারি গুণে করি অলখিতে । 
ভজিল মাধুৰ্য্য প্রেম প্রিয় হুললিতে ॥ 
তুমি যেই ভাব ধনে করল কিরণ । 
লখিতে নোহি আমার সে ধন তুলন ॥ 
এ ভাবে ভজ্িল! জনে আমার যে মতি । 
না হইবে মুনীহ্গ ্থরেন্্র সেই গতি | 
তেজিতে জন্ম মরণ থাকিবে মো পাশে । 
এমনি গোকুলে যেবা ভজিবে মানসে ॥ 
যেমনি ধনিক ধন রখে তা রখিতে । 
তৈসনে রাখিল তুমার ভাব ভাবহিতে?॥ 
যে দিল কষণ তারে না ধরিয়া চিতে । 
খোজিল দারিজ্র ধন হারাই যেমস্ডে২ ॥ 
আমি সে পাইল তুষি পাইল আমারে । 
তুমার মনোরথ বিনে আর নাইক কারে ॥ 
কিটিল মায়া শান্কোলিও তুটল ত্রিগুণ । 
তারে না বাধিবে মোর ভক্ত যেই জন 1). 


5) চিল্ক মঙ্গলেরই জঙ্য, ২) যেমন করে, ০) শর্থলা 
১. 





১৭ ভুবনমঙ্গল 
বিনত্তি করিয়া বোলে রছুনাখ দাস । 
করহ গোবিন্দ রুপা এ রসে মানস ॥ + 
ইতি জর ভুবনযঙ্গলে রাস ক্রীড়ায়াং রুষ, গোপীকামধ্যে প্রবেশ নাম অষ্টবিংশ 
লীলা সম্পূৰ্ণ । 


॥ উনত্রিংশ লীলা ॥ 
শুনান 

শুনহে রাজন গোপী কু বোল শুনি । 
অন্তরে বাড়িল তার! প্রেম তরঙ্গিনী || ৯ 
গোবিন্দ গোপিনী কৈল মহারাল ভাল । 
আরপ্ত করিল সে পুলিন বনে রাস ॥ 
কর ধরাধরি হয়া ফিরে ত্রজনারী 
আনন্দ কল্পোল উঠে কহিতে কি পারি 


দীৰ্ঘছন্দ 

শুন আহে মহীপালে অনস্থ যে শক্তি বলে 
প্রকাশ করল বহ কপ । 

না হয় অধিক উপা সবে অকু আরে জিনা by 
মত গোপী তত রষ্চ কূপ, হে রাজাছে। 

কে গাছে দিয়ে চুদন কেবা করে আলিঙ্গন | 
আনন্দে মজল ব্রজনারী । 

দিখে সব দেবগণ করি বিমান মণ্ডল | 
বিষ্যাধরী গান্ধবী কির্ররী ॥ 

গীতনৃত্যে সবে লোল২ পুরি গগনষণ্ডল 








বাজে করের কন্কন তাড় চুড়ি আভরণ 
আনন্দে গোবিন্দ নৃত্য করে, সে কালে ॥ 

কত কম জিনি শোভা তারে কিবা লক্ষ দিবা 
মধ্যে যেন নীল মহীধরে । 

গোপীগণ মধ্যে স্যাম দিশয় অতি শোভন 
তাএ কি তুলনা দিব আরে 11 

নীলপুরে কিয়ে স্বচ্ছ কনক প্রাকার যৈছে 
তেমনি গোপিনী শোভা পাএ। 


কনক কমলমালে মধ্যে নীল উতপলে 


ভ্রমরের প্রাএ শোভা পাএ ॥ 


লক্ষিতে ন! পারি রূপ কোটিয়ে গুণ কন্দপ 


শে ভ্রজকামিনী সঙ্গে রঙ্গে । 


অধিক বাড়ল শোভা ক্ুফ্ের মাধুর্য্য প্রভা 


প্রকাশিল গোপীগণ সঙ্গে, সে মোহন ॥ 


কুচ বসন চলিত কটি কিন্কিনি খলিত৯ 


বদ গলিত শ্রমজল২ । 


ফিটিল কবেরি ভার তুটল কুহ্থম হার 


লুটল সে অবনীর তল ।। 


নীল জলদ বিজুলি শরাএত গোলীমণ্ডলী 


শোভা করে গোবিন্দর লাগে । 


কনকলতা৷ বল্পরী পরায় তমালে বেড়ি 


অপরূপ শোভ। বনভাগে ॥ 


এমস্থে গোপীকাগণ আরম কৈল গায়ন 


উদ্ভুলিল ধুনি বনদেশে ॥ 

মোহিল পীতবসন পঞ্চ শিরে পঞ্চবাণ 
করে সব ভিতের উদ্দেশে ॥ 

ত্য ভরে এক গোপী আরস্ভিলাক ষোড়শী 
ক্রবের৪ শবদে বিশ্বামিল। । 

মন্দ হাসে নন্দবলা তারে আলিঙ্গন দিলা 
প্রেমজলে সকল ভাসাইল! ॥ 

2) স্থলিত, ২) স্ৰেদ্ ৩) প্ৰায়, 5) নৃত্যের যধযো ৰিরাষ 


১৭৯ 








ধক বদন তার রহ্যাছে অমূল্য ধার 
তাএ গোপী করএ ভক্ষণ ৷ 

'আনন্দিতে নৃতা করে কটির কিক্ষিনী স্ফুরে 
স্বেদ বিন্দু বিন্দু নৃত্য শ্রমে । 

গোপিনী মুখকমল গোবিন্দ তাএ ভ্রমর 








বিচারে মানসে ধন্য আমার জীবন । 
দিখিল রাল বিলাস গোবিন্দ নর্ভন ॥ 
যে প্রন আদি ঈশ্বর সে গোকুল পরে । 
বহু রূপ হয়া ভাব দিল গোপীকারে ॥ 
গোপীকার শ্রমজল পোছি পীতবাসে । 
নখক্ষত পুলকিত সবে মন্দ হাসে ॥॥ 
এমস্ডে সে নৃত্য অস্তে শ্তামের শরীর । 
গোপীক কুচকুক্থমে দিশই সুন্দর ॥॥ 
তাঙ্গল অঙ্গের রাগ ধউতের কাজে । 
কন্যাগণ লইয়া সে মিলিল নদীমাঝে ॥ 
কুষঃ অঙ্গে জলসিঞ্চে বরজকুমারী । 
গোবিন্দ করে সেচন কর ছয় ধরি ৷ ' 
বিলসে নন্দনন্দন যেন মত্ত করণ । 
কুন্থম বরষে শৃক্তে থাকি দেবনারী ॥ 
উজ্জল যামিন। সব কন্যাগণ পুঞ্জে । 
করল গোবিন্দ লীলা নিভৃত নিকুকে ॥ 
এইমতে নিতো রাস গোকুল মলে । 
সব গোপীগণে রুষ আস্মভাব দিলে | 
তাহ! শুনি বলেন পরীক্ষ মহারাএ ॥ 
অতি অসম্ভব কথা কৈল মহাশয়ে || 
যেই প্রভু পরব্রদ্ধ করে আত্ম! জাত । 
অখিল কোটি ব্রক্ষাণ্ড জীব তাত মাত || 
মানুষের দেহে কেন কৈল অলচ্বিতে । 
এ কিবা! বিচার মোরে কহ ব্যাপহ্থতে ॥ 
হাসি শুকদেব বোলে শুন মো বচন । 
ন! কর ঈশ্বরে রাজা মনস্থ গণন ॥ 
যার জন্ম বন্ধ নাই তেজে বলবন্ত । 
সকল দহন করে অনল যেমন্ত ৷ 
করিবে নাহি এমন্ত দেব পশু নরে । 
কুত্র বিনে আনকে গরল ভক্ষি পারে ।। 


১৮১ 


১৮২ 








প্রহু যেই তারে হয় এ সব ঘটনা । 
বিচার না কর রাএ এ সংসারমনা ॥ 
যে যার মন্দিরে গোপী ছিলার১ পরায়ে২। 
জানি না জানিল লে গোপালমা়্া মোহে ॥ 
গোপিনীগণ সে গোপে হুইল প্রবেশ । 
শে রাস মানসে রখুনাথ দাস ॥ 


ইতি জীভুবনমঙ্গলে রাসক্রীড়াঙ্কাং গোপীক। গোপপ্রবেশ নাম উনতিংশ 


লীলা সম্পূৰ্ণ 


ত্রিশ লীলা 
গৌরীপুজা, নন্দ অজগর সুখ উদ্ধার 
আজ এই লীলা হৈবে শুন ভক্তগণ । 
অঙ্গিকার বনে হরি গউরী পূজন ॥ 
নন্দনু গিলিল সর্প অজগর রূপে । 
ইন্দ্রের নন্দন হয়াছিল পূর্ব শাপে ॥ 
তারে মোক্ষ দিয়া কণ নন্দকে উদ্ধারি । 
এই লীলা কহি অবে শুন দণ্ধারী ॥ 
একদিনে নন্দ আদি গোপগোপী গণে। 
বাহিরিল সবে বনে অস্থিকা পুঁজনে ।। 
উপচার জ্রবাভার শকটে লইল। 
নন্দ আদি সকল লে বনে প্রবেশিল ।। 
নিত্য কর্ণ সারি পূজে শঙ্কর গউরী । 
তিল কাঞ্চনাদি মিষ্ট অন্ন বিপ্লে করি |) 
নৃত্য গীত রসে তোষি অস্বিকার মন । 
দিন অবসানে হৈল নিশি আগমন | 
নিশি উজাগর হৈল দিয়া দীপ দানে। 
যশোদার কোলে কৈল গোবিন্দ শয়নে ॥; 
ঘুমাঅল নন্দ আদি নিভ্রার আলসে । 
শুন মহারাজ! তবে অপূর্ব রহস্তে ॥ 





মিলিল সে বনে সর্প অজগর রূপে । 
নিশ্বাস পবনে ভার বনস্থমি কাপে ॥ 
ধরিতে নন্দের পায়ে গিলে কণ্ঠ যায়ে ॥ 
আকুলে ডাকয় নন্দ আস যদুরায়ে ॥ 

আস আস হলধর রাখ আমার প্রাণ । 

তুমি সব থাকিতে আমার হইল নিদান ॥ 
তা শুনি আকুল হৈল সব নরনারী । 
শোয়াছিল রোহিণীর কোলে রামহরি ॥ 
তা শুনি ধাইল সবে একু আরে বলি । 
দিখিলে সে সপ সব অঙ্গ দিছে গিলি ।। 
কেবল দিশে বদন না স্ছুরে বচন । 

তা দিখিতে রামকানাই লোতক লোচন ॥ 
কানাই বলে কেমনে বাচিবে তাত আরে । 
নন্দ বলে রাখ প্রাণ কানাই হুলধরে || 

তা শুনি রাম কানাই করে ধরি লড়ি২ । 
ক্রোধভর হয়! সর্প অঙ্গেতে পহুড়িও ॥ 
গোপালে প্রহরে লড়ি হক্কার করিয় ৷ 
গর্জন করয় সপ উদরে ভরিয়া ॥ 

আকুলে ডাকয় নন্দ রাখ প্রাণ মোরে | 
শুনি প্রহারিল ক্র পাদ সপ্পশিরে ॥ 


দীৰ্ঘ ছন্দ 


2) পৰ্যন্ত ২) বষ্টি, এ) চেপে বসে 
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ভুব্নমঙ্গল 


>= 
তা শুনি ইন্দকুমর কহিলে ইন্দ্র বেভার 
ক্ষষি শাপ আমারে যে হইল । 
তুমার চরণ লাগি হৈল বড় ভখভাগী 
প্রদক্ষিণ করি স্বর্গে গেল ৷ 
তা দিখি সত্বৱমন।? গোপ হলধর কাহ্ছা 
হয়া তাতে করে সম্ভালনা* । 
আশ্বাসি নন্দের গাতে সপের বদনঘাতে 
নন্দৱানী দিখিতে ভালন।'5 | 
এমন্তে সরল নিশি কুষ্চে সবে পরশংসি 
গোপালে মিলিল নিজ ঘরে । 
আনে বখুনাখ দাস আমার মানসহৎস 


বাপ করে গোবিন্দ পয়রে || 


ইতি প্রীদুবনদঙ্গলে অদ্দিকা পূজা নন্দ অজগর ভক্ষণ মোক্ষণে ত্রিংশ 
লীলা সম্পূর্ণ ॥ 


একত্রিংশ লীলা 

শঙ্খ চূড় বধ 
শুন শুন মহিপতি আজি লীলা রস । 
বৃন্দাবনে রাসক্রীড়া গোপিনীর ভাস ॥ 
শব্খচূড় মারণে হরণ শির মণি । 
মণি দিয়া গোবিন্দ পূজিবে হলপাণী | 
এ স্ন বিধানে গীত হবে পরকাশ । 
করুণা করবে মোরে নীল পীতবাস ॥ 
মধুমাসে চন্দ্রের কিরণ একটাই । 
বৃন্দাবনে বিজয় করিল বেনি ভাই ॥॥ 
মোহন মঙ্ছের বলে লয়া গোপীগণে । 
দেখল সে ধবল স্রাষল বৃন্দাবনে ॥ 

2) ক চিন্মাশীল. ২) বিশেষচিন্ম, ০) চিন, *) শে ছোল 





নিন Out 





কিবা নীল মেঘরে কি পূর্ণ নিশাকরে । 
যার মে নন্ান তারে আর নাহি ফিরে ॥ 
প্রসন্ন বদনে রাম প্বমিত* লোচন । 
বিক্রম কেশরী টানি কি জানি মদন | 
কটিতটে আন্টিয়াছে সুনীল বসন । 
সবাঙ্গে ঝালর করে মণিরপ্তগণ ॥ 
দুই ভাই কন্ধে কর বংশী শিঙ্বা স্বরে । 
তাহ দিশি গোপী ভ্রম হৈল প্রেমভরে ॥ 
না জানিল ছু বোলি হৈল ছু ভু ৷ 
আলাপ মধুর স্বরে সুবলন্ম গায় ৷ 
রাম রাস রসে শোভা করে বৃন্দাবন । 
নর্তন ভ্রমণ রসে মোহে ত্রিক্তুবন 1) 
দীৰ্ঘ ছন্দ 
শুন ওহে মহিপতি কুবেরনন্দন তখি 
পূৰাপাপে হুয়াছে বিকূপে । 
প্রচণ্ড সর্প শরীরে শহ্ছুতে নাদ ভায়ে 


আসিতে মিলিল মহা কোপে, ওহে রাজা ছে ।। 


আবোরি গোপকামিনী করে ভগবস্কর ধুনি 
শিরপরে শোহে শক্ষশি । 

তা দিশিয়া ব্রজনারী পালাইল পথ হেরি 
পশু কি শাছল ভর জানি | 

কুকার ব্রজনারী রাখ প্রাণ রাম হরি 
লু মৈলু বিষম উরগে । 

লাগু লাগ্ু২ পিছে ধায় খুলা উড়ে পুছ বায়ে 
কত বেরি উভারিয়া৩ আগে ॥ 

সপ বদন চঞ্চল দিখে মদন গোপাল 
ঝাপ্টে যায়৷ হৈল ত! সমুখে । 

ক্ষ কে প্রহারি ডঙ্ষে ফিরে গোপাল অঙ্গ বাকে 
বিদজ্বজল অবনি বরিখে ॥ 


৯) খুদিত, ২) প্রাক শরীর চুকে, ৩) আপ্সৰ হয়ে, *) কণা 
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হুঙ্কার করিয়া হরি বঙ্জ মুষ্টি শিরে মারি 
উরগ হইল অচেতন । 

কানাই শির মণি লয়া ভায়া বলরামে দিয়া 
তোষে কৈল সে নীল বসন ॥ 

পাদে পড়ে কানাই রায়ে কোলে করি বলাই তারে 
কিবা শোভা নীল পীত বাসে। 

সে বেনি বেনি চরণ মানসে লয়া শরণ 
আনন্দিতে রগুনাথ দাসে ॥ 


ইতি সীভুবনমঞ্গলে রুষ্ণ শব্ধচুড় বধে রাস সন্োষণে নাম একজিংশ 
লীলা সম্পূণ। 


দ্বাত্রিংশ লীলা 
বেণু গীতা 
শুনহে রাজন এবে বেণুগীতা লীলা। 
রানী আগে সব গোপী যে লীল1 কহিলা ॥ 


দীর্ঘ ছন্দ 
শুন বেপুধয মাএ তুষার পুত্র বেণু বাএ 








বছুআ? না নয়ে চির করি শরবন স্থির 
সে হেজলও৩ বেপুর মাধুরি ৷ 

স্থশীতল মন্দ বাএ কম প্রকাশ তাএ 
মৃত তরু উঠল মগ্ষরী ॥ 

কার পদচিহ্ন পায়া অতি আনন্দিত হয়া 
পল্মগন্ধে ভ্রমর তুলার । 

আমার মানস সবে কি জানিয়া কিবা হবে 
পঞ্চবাণ হৃদদ্গ দুলায় ।। 

বরণ চিকন কাল! বিবিধ কুন্ছম মালা 
বদন কমলে মন্দে হাসে । 

এরূপে হিয়ার মাঝে রজনা দিবস সাজে 
কি করব বিপ্র রখু দাসে | 


ইতি জ্রীভুবনমঙ্গলে বেপুগীত! বর্ণনে নাম দবাতিংশ লীলা সম্পূর্ণ । 


তরয়ন্্িশ লীলা 

অর্িষ্টান্তর বধ 
আজ লীল! শুন সব প্রিয় ভক্তগণে । 
বৃষ রূপে অরিষ্ট আসিবে বৃন্দাবনে ॥ 
কষ সঙ্গে রঙ্গে দৈতা হারাইবে প্রাণ । 
বৈরভাব লয়! কুঞ্চে লভিল নিদান ॥ 
লুটে মহারাজ। শুনি মুনি পাদতলে। 
আনন্দে গদগদ হয়া অশ্ব নেত্রে বোলে ॥ 
কেমনি এ লীলা হৈল কহ মহাশয় । 
শুনি মুনিবর বোলে শুন এ প্রমেয়ৎ ॥ 
শুন রাজা কাননে গোধন সঙ্গে হেরি । 
মিলিল অরিষ্টাস্সর যণ্ডথ রূপ ধরি ।। 
ঘোর নাদে কাপিয়াছে অধনিমণ্ডল । 
শৃঙ্গ প্রায় তার শোভা পায় পুষ্ট চুল ॥ 
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চরণে অবনা খোলে? ফুস্কার২ করিয়া । 
শ্বাস ঘায়ু বলে রেণু গগনে ফিরিয়া ৷ 

কত বেরি নেত্র বুজি চাহে কতক্ষণ । 
অল্প অল্প যত্ৰ করে অবনী কদন) ॥ 
উচন্থল তাড়য়ে তিক্ষন পৃঙ্গাখাতে ৷ 
পুছতোলি বেরি বেরি হৈল! বিপরীতে ॥ 
গোকুল নগর লোকে সকল বিষাদে । 
শুনি দেবগণ কাপে তার যোরনাদে ॥ 
পালাইল গরু গোপাল ভুধন কাননে । 
কুখা গেল গোবিন্দ রাখছে আমার প্রাণে ॥ 








তা দিখি গোবিন্দ ধাপি৯ ক্রোষভরে দস্ত চাপি 
পেলি দিল তৃপ অষ্টবিংশে । 

সম্ভালি হইয়া বারে শিখে ধাহল কর্ণ পরে 
মারিবার ভরে মহারোষে ॥ 

তা জানি গোবিন্দ রাএ শির মুখ ধরি তাএ 
দুঢবন্ধে পড়িল অবনী । 

'অবনী হইল অন্ধ মোড়ল অস্থর কন্ধ 
গোবিন্দ ভিডল২ বাস জানি ৷ 

ফিরাল চারি চরণ করি ঘোর গরজন 
জীবন তেজল মহাবলী । 

তা দিখি গোপাল সবে হরি হরি করি ভাবে 
নাচে সব হইয়া মণ্ডলী ॥ 

গগন্ছত কুন্থম ঝরে গোবিন্দের শিরোপরে 
দেব খরি করয়ে স্তবন । 

মোক্ষপদ দিয়া যণ্ডে তেজল মরণ পিঞ্ডে 
ভায়া বলাই করে আলিঙ্গন ।। 

লয়া সব খেনযুখে গোপাল বালক লাখে 
প্রবেশিল গোকুল নগরে । 

বিশ্র রখুনাখদাস মানসে করল বাল 
গোবিন্দের যুগল পয়রে ॥ 


* ইতি জীভুবনমঙ্গলে যণ্ডাস্থর বধ ত্রয়স্রিংশ লীলা সম্পূর্ণ । 


(9) মৌনে গিয়ে ২) আলে আনল =) গগন খেকে *) পাঠাবে =) কেশীকে 


চতুস্দিংশ লীলা 
কেশী বধ 
শ্রবণ করিয় স্বাদু চিতে ভক্ত সবে। 
এই লীলা নারদ কংসের পুরে যাবে ।॥ 
জানি মৃত্যু ভেদ গোপে পেষিবে* কেণীকি* । 
পেশি দণ্ড দিবে বহুদেব দেবকীকি ॥ 
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১৯০ তুবনমঙ্গল 
মস্থিগণ বিচার কর যেহুছবে? । 
অক্রুর পাঠায় রাম রুষ্ণে লগ্না যাবে ॥ ~ 
এই স্থত্র ব্যাখ্যান করয় মুনি ধীরে ॥ 
অপুৰ গোবিন্দলালা শুন ন্থপবরে | 
গগন মণ্ডলে ছিল সব দেবগণে । 
দিখিল গোবিন্দ নিল যঞ্ডাস্থর প্রাণে ৷ 
মণুরাতে আএ শে নারদ মহামুনি । 
বীপা বাএ আনন্দে গোবিন্দ লালা গুলি । 
বরিখে অবনী পরে নয়ানের নীরে । 
ধীরে ধীরে গমন নন প্রেম ভরে । 
এমন্তে সে কংসাস্থর সভাতে মিলিল । 
ঝান্টে ভোজরাজন আসন ত্যাগ কৈল ॥ 
সানন্দে বসাইল হয়া প্রণতি নিছানি । 
বোলে আগ্যা কর মুনি কুশল মে বাণী ॥ 
চরণ ধরিয়া বোলে শুন মুনিবরে । 
কহ দিখি কি ভাগো আইলে কি বিচারে ॥ 
বোলে রাজা কেন তুমি হয় বিশ্ব চিত্ত। 
কোনখানে দিখ্যাছ কহ কিবা বিপরীত ৷ 
বোলে সে নারদ আমি পূবে কহ্যাছিল 
বিচার না কৈল রাজা আপনা কুশল ॥ 
আহু ২ অষ্টদিনে হইবে তুমার নির্ধান৩ । 
এই লাগি ব্যাকুল হৱাছে আমার প্রাণ | 








এ সব বিধান তুমার মরণের কার্খ্যে । 
পৃতনাদি বণ্ডা যাএ৯ মাইল মহারাজে |) 
তাএ শুনি রাজন উঠল পরজলি২ । 
কঝমকায় করবাল বদন প্রছালি০।। 

আগ্যা! দিয়! লয়া গেলা বন্থদেব পাশে । 
বহুত তাড়ন কৈল সুনিবাকা জালে ॥ 
ছেদন করস্তে শির রাখল নারদে । 
লুটাইয়। দিয়াছিল যতেক সম্পদে ৷ 
দেবকা বন্থদেবের পাদে নোঁহ বল।৪ । 
দিয়া বন্দী ঘরে লয় রাখিতে আইলা ॥ 
মুনি গেল আকাশে রাজন গেল বাসে । 
কেশী নাহে অন্তরকে কহই বিশ্বাসে | 
তুমি ভ্রাত শীঘ্র হয়া চল গোপপুর:। 

কুষ হলধর থাকে নন্দের মদ্দির ॥ 

আমার প্রাণ বইরি নিবারক তুমি । 

ধন দেশ বাজী গজ তোরে দিব আমি | 
ক্ষণে কংসের আগ্যা ঘেনি দৈত্যবীরে । 
প্রবেশ হইল আসি গোকুল নগরে ॥ - 


দীর্ঘ ছন্দ 

কূপ গোপযান করিয়া আইল অশ্বরূপ হয়া 
আকাশে পড়ল হালাহোলি ৷ 

দিখে সব দেবতা এ উড়ল পুছের বাএ 
পদভরে মহী টলমলি ॥ 

চুড়বালে ক্ষেত্রপালে খুরেং মহীতল খুলে 
হ্রেষারাব করে ঘনঘন । 

ঘোর নিশ্বাস পবনে ভাঙ্গি গেল তকুগণে 
ধেহুসব পালাইল কানন ॥ 


(> পৰন্ত (২ প্রচ্ছলিত (৩ প্রসারিত করে 
৪) ৰালা, শেকল, <) ক্ৰ দিযে, =) ৌড়ে 


৯১৯৯ 





পালাল মেমালে দেব গগন মণ্ডলে 
শুনিতে কেঈীর খোর নাদে । 
আরতে গোকুলে নরে ডাকে গোকুল হন্দরে 
রাখ বারে এ ঘোর বিপদে, হে কৃষ্ণ হে || 
তা জানি বরজ বালে সঙ্গতে নন্দের লালে 
ধাপ দিয়া করে শিজ্ঘা নাদে । 
তাএ দিখি মহানীরে বদন বিস্তারি খরে৯ 
বিক্রমিতে কৈল পরমাদে ॥ 
তুলি পুচ্ছ পছ পাএ পিটল গোবিন্দ গাএ 
লীলা মাতে করল বচন । 
বঙ্জের কঠিন তঙ কি হৈব তার চরণুই 
পুন পাদ ধৈল নন্দলাল ॥ 
তোলিয়া ফি্গিয৩ দিল পড়ি মোহগত হৈল 
পুন উঠি ধায় রুষ পরে । 
গিলিব বলি বদন করিয়াছিল বিস্তীর্ণ 
গোবিন্দ ধরল তাএ করে, হে রাজা হে।। 
বেন সর্প পশে বিলে গরুড়ের ভয় কালে 
তেমনি গোবিন্দ ভুজদগু । 
কি জানি দখির ভাঙে মন্দিয়াছে খুয়া দণ্ডত 
তেমনি পরায়* কেশী পিণ্ড, হে রাজা হে 
হাসয় কুমারে সব কেশী করে ঘোর রব 
বিস্তার করল চারি খুরে। রর 
কন্ধ হৈল কণঠদ্বারে কু দিখি নেত্রপরে: 
সন্তাঅল গোবিন্দ শরীরে, সে অন্থরে ॥ 
শুনান 
পাচিলা? ছুটির প্রায় পড়ে পৈতা ঝড়ি। 
ভা জানি গোবিন্দ ভুজ আনিল উদ্ৃড়ি৮ || 
সব দেবগণ মিলি কুন্তম বরিখে । 
বাজছে ছুন্দুভি উদ্বলয়ে স্তি বাক্যে ।। 


৯) ভ্াড়াভাড়ি, ২) চরণ খেকে» ০) ছুড়ে ₹) মন্থন দণ্ডে, ৫) প্রা, ৯) বধ, 
৭) পাকা, *) টেনে, * 2 
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সায়ংকালে বনমালী গোকুলে বিজয়ে । 
কেশীর মরণ শুনি কলে? জয়ে ॥ 
গতাগত যেমনি করল পীতবাসে । 
দুবনমঙ্গলে ভণে রঘুনাথ দাসে ॥ 
ইতি জীভুবনমঙ্গলে কেশীবধ লীলা বর্ণনে নাম চতুত্টিংশ লীলা সম্পূর্ণ ॥ 


॥ পঞ্চ তিরিশ লীলা ॥ 
ব্যোমাস্থর বধ 


আজ লীলা শুনতে রসিক ভক্রগণে । - 
বোমাস্বর বধ আজি হইবে কাননে ॥ 
বলে মুনি শুন রাজ্ঞা হয়া সাবধান । 
আজ যেই লীলা কৈল প্রভু ভগবান ।। 
একদিনে বৃন্দাবনে গোকুলস্বন্দর । 
চালয়ে গোধন বন পৰত বন্দর ॥ 
কদদ্ধ তলাতে মিলি বলে যদুরাএ । 
এক খেল আছে আমার শুন সব ভাএ || 
কে হবে সাধুত২ কেবা! হবে নিশাপাল৩। 
কেব! চোর কেবা গাব কেবা রখৃআলও ॥ 
এমনি কুষ্চের বোলে হৈল মুখ মুখে । 
শুন হে রাজন কহি আর আচস্বিতে ৷৷ 
ব্যোমাস্থর বলিয়! মহাবলী । 
কংসান্থর আদেশে কানন মধ্যো মিলি ।। 
দিখএ গোবিন্দ লীলা করে হৃষ্ট হয়! । 

+ মিলিল গোপাল রূপে রূপ লুচাইয়া৫ ॥ 
এমস্তে সে কুমার হইল যুখ যুখে । 
গৃহের ব্যাপার করে গৃহবাসী মতে || 
রাজা হৈলে বলরাম মন্ত্রী ঘনশ্যাম । 
কটুআল হৈল তারা জ্রদাম হুদাম ।॥ 


৯) করল ২) বাবসানী, ০) রাতের চৌকিদার, $) রাখাল, <) শরকিয়ে রেখে 
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নগ্র পুরোহিত হৈল এ মধুমঙ্গলে । + 
বেদধুনি করি স্বানে যাএ প্রাতংকালে )) 

সবাহ উজ্জ্বল চোর হয়! পুর ভেদে? । 

তাএ দেখি মধু বিপ্রে পাইল মন খেদে | 

চোর বলি ভাসস্টে২ পালায় গেল চোরে ৷ 

চোর বলি বঢ়ুকে কটাল ধায়! যারে ।। 

বন্ধন করিয়া আনি দিল রাজা আগে । 

কানাই বলে আজ সে পড়ল আমার ভাগে | 

চোরদণ্ড দণ্ড তাএ না কর হেল না॥ * 
দাগ দিয়। কর তার শ্রবণ ছেদন! | 

ক্ষকারএ বটু আমি সুবেদী ব্রা্ণ । 

না জালি পাষর কেন করে বিলক্ষণ | 
যমুনাতে যাই আমি স্বান সন্ধ্যা সারি । 

ভাল কটুন্দাল তুমার আমায় আছে ধরি | 

আমি এই আলীব্দাদ করি শুনি ভাল । 

দক্ষিণা করিয়। দিল এই প্রতিফল 1 

ক বলে যাইতে দেহ যদি নোহে চোর । 
শুনহে রাজন গোবিন্দের লীলা আর ॥ নি 
ব্যোমাস্থর গোপাল মেলেতেঃ লুচিখিল1£ । { 
একু এক করি সব চোরি করি নিলা ।। 

ভরিয়া পর্বত গুশ্ফেস ডাকিয়া পাষাণ । 








ভুবনমঙ্গল 
বোলি ধাইল ক্রোট? ছারে দেখল পৰত পরে 
বেনি কাখে লয়! বেনি স্থতে । 
দেখল দক্তজ পাশে গোবিন্দ মিলিল রোষে 
তার কেশ ধৈল বাম হন্তে ॥ 
মগ্যরে পশু যেসন২ করম কন্ধ মোডন 
তেমনি করল দৈত্য শিরে। 
নিজ কূপ হয়া তার করে খুনি ভয়াস্কার 
তেজিল পরান কষ করে ।। 
তেজি মৃত পিগ তার1৩ গোবিন্দ হই তৎপর! 
কেড়ল* গোবিন্দ বন্দিআলে* । 
দেখিয়া বালক সবে তখনি পাওল জীবে 
কপি মিলে কদস্ধের তলে | 
মিলি দেবঞ্চনিগল করে পুম্প বরিষণ 
কহে সব উপদেশ বাণী। 
দিন অবসান কালে গোবিন্দ গোকুলে মিলে 
ভখুনাথ দাস তাএ জলি ॥ 
ইতি শ্রীভুবনমঙ্গলে ব্যোমান্থুর বধ নাম পঞ্চত্রিংশ লীলা সম্পূর্ণ । 
বটতিংশ লীলা 
অক্ররাগমন, কৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ 
আজ লীলা শুনহে রসিক ভক্রগণ । 
গোকুলে হইবে আজ অক্তুরাগমন ॥ 
কংস আগ্যা লয়া রাম কষ্চে লয়া যাবে। 
আজহা গোকুল লীলা প্রকট হইবে ॥ 
প্রোষ্িতিভ্তৃকা সস হৈবে আব্বাদন । 
পরান ব্যাকুল হৈবে ভ্রজবাসীীগণই।॥ 
মখুরাতে যাবে কফ ভুবন মঙ্গলে । 
কেবল গোকুলপুর করি মঙ্গলে ৷ 
ভাএ শুনি বর উপাসিক ভক্তমেলে । 
মানসে ভাপিয়া যাবে নয়ানের জলে ॥ 
ক থা) আন, ০) তার =) পুলে ফেলল” 2) বস্মশালা 








'অবে শুন রাজ যখুরার সমাচার ৷ 
মন্্রীগণ সঙ্গে রুষ করয়ে বিচার ॥ 
আনিষই রাষরুষ* মারিবই এখে । 
করিবই ধন্থযাত্রা মণ্ডি নগ্র পথে ॥ 
একান্তে অক্রুরে রাজা কহই গুপতে ॥ 
প্রাণ রক্ষা কর তুমি বারে ওহে মিতে ॥॥ 
নন্দের মন্দিক আনি দিবে রামহরি । 
চল চল ঝাণ্টে মিত্র বিল না করি ।। 
রাজার প্রসাদ লয়| গেল মন্ত্রীবরে । 
ন! হৈল নয়ানে নিদ্রা কুষণ দিখিবারে | 
এমন্তে সে রজনী হৈল প্রাতঃকালে 
শুভিলা ১ শঙ্েক্ষর ধুনি দেবতাক্ষে আলে. |॥ 
বিপ্র করে বেদধুনি পক্ষী করে স্ন ৷ 
শ্রকাশিল পূবদিগে অরুণ কিরণ || 
নিভিল তারার ছবি নির্মল গগন । 
তাজীত বাজী রথে যুক্ত কৈল ততক্ষণ ।। 
আনন্দে মঙ্গল হৈল মখুরা অবনী । 
বাহিরল অক্রুর মহেন্দ্র বেল£ ঘেনি।। 
আনন্দ গদগদ চিতে বিচারে অক্রুর । 
প্রেষভরে পূরিত নয়ান অশ্রধার ।। 
আশ! ছিল পূরিবে বহত তপ ফলে । 
গোবিন্দ দিখিব আজ নড়ান যুগলে ॥ 
ন! দেখে শিব বিরিকি যাকে ধ্যানবলে। 
আমি সে লুটব তার চরণ কমলে ॥ 
কপালে চরণরেণু লাগিবে আমার । 
অবে সে হইল কত কোটি জন্ম সার ॥ 
কর ধরি তোলন্তে* করিব আলিঙ্গন । 
_ মোগীগন যেই কূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 


272 পা 


ভি 


সে কপ দেখিব বনে গোপালের মেলে | 
খণ্ডিব জন্ম ঘরণ দুর বাহু বলে | 
এই করে দান দিয়া বলী যহাবল । 
তেজল গোপিনী উর মদন গরল ॥॥ 
কংসের ডগর বোলি না করি সংশয় । 
করিবে কি রামকুষ্ণ 'আমারে-সদয় ॥ 
করিতে অবলোকন মন্দ মন্দ হাসে । 
কোলে কোল করি মোরে নিবে পীতবাসে ॥ 
ভজিবে বান্ধব পনে৯ পুছি সমাচারে | 
এ চিতে বিচারি রথ চলে লীস্রতরে ॥ 
প্রবেশ হইল গোকুলতে অপ্রমাদে | 
দেখিল গোবিন্দ পদচিহ্ন বালিকুদে ॥॥ 
নব নব চিহতে হয়াছে বিচক্ষণ । 
তা দেখি অক্ৰুর হৈল লোতেক লোচন || 
বিক্রমিন রখৃ ভেঁই পড়ল তলাতে । 
আনন্দে লুটে গোবিন্দ চরণ ধূলাতে || 
আনন্দে গদগদ রাএ হ। হা কৃষ্ণ বলি । 
তোলিয়া চরণ ধূলি শিরে হএ বোলি ।। 
শিরে কর তাড়িয়া লুটয় পাদপরে । 
দেহ গ্যান তেজিয়। আনন্দে নৃতা করে ॥ 
পুন কত দূর যাইতে দিখে ধেন্ডগনে । 
দোহন করে গোপাল ঘোর গরজনে | 
এক আরে ছল করে দোহন করে চাণ্ডে২। 
বেরি বেরি” দুহুনিঃ ভরএ লয়া ভাণ্ডে ॥ 
সম বয় বালকে সকলে সম বেশে । 
চাহানি কহানি সব গতি ভালে ভাসে ॥ 
কমনীয় কিরীটা মুকুট রতুপারে । 
হার কুশুল কন্ন ফুলমান উরে ॥ 
আগ পছে পাট ঝু'প1ৎ কটি ঘন্টিসারে । 
হেম বেনি পাদুকা নুপুর স্বন করে ।। 

৯) মনে করে, ২) বেগে, =) বার বার, &) হে পাতে বোহন করা হচ্ছে, 2) তসর ৰ, 


১৯৮. 





চিহ্ছিতে নারে অক্তুর কৈসে নন্দনালা ৷ 
কৈসে হলধর কৈসে গুআল ছুআলা || 
নীল ধবলের কান্তি বিনে নাহি আন । 
তাএ দিখি অক্রুর হইল অগিয়ান ৷ 
বিচারে চিনিতে নারে যারে শিব শেষ | 
আমি কি জানিম তারে হইয়া মানুষ || 
জানিল অক্রুর চিত্ত দয়াল সাগরে । 
দয়া কৈল দিব্যকূপ দৃশ্য হৈল তারে || 
বিচারই এ সে রাম ধবল শরীর । 
প্বমিত* লোচন শোভা রোহিনী কুমর ॥। 
সিংহ কটিতটে খন্টিসারে পীতবাসে । 
শিরে রঙ্গ পাগঠ রক্ষণি শোভা দিশে | 
আজান লঙ্দিত ভুজ অধর রঙ্গিম। ৷ 
হার বন্ধন কুণ্ডল কূপের রঙ্গিম! | 

পুন দেখে বাম পাশে দু হে স্যাম গাব । 
স্তনভারে ধবলী শ্যামলী করে রাব || 
ছড়া পরে মখুরের পাখ টলমলে ৷ 

রঙ্গ গুগরার মণ্ড মঞিছে কপালে ৷ 
কতেক রতন তন চরণ তবষ্বণে। 

কটি ঘণ্টিসার কাছিঃ হুলীত বসনে ॥ 
মুখপন্ম বাসে পাশে ভ্রমর লুলায়* । 
শ্রবনে কুণুল বেনি মণুন ডুলায়* ॥। 


শ্রাম অঙ্গে ক্ষীরের কপিকা শোভা পাএ। 





ভি 


আজান লক্থিত ভুজ কূপ গোটি কামরাক্ছ 
ছুয় অঙ্গে চন্দনের বোলে। 
তা পরে রঙ্গের ধূলা যুবতী নয়ান ভুলা 
বিন্দু বিন্দু শোহে শ্রমকালে, সে মোহন ॥॥ 
এ সে অটে দুই ভাই প্রধান পুরুষ যেই 
হয়াছে মানুষ কলেবরে । 
রখথু' ওলহাই? অক্রুরে লোচন বুক্িল ধীরে, 
কঅবনী শুতিল দণ্ডাকারে, সে অক্রুরে ৷ 
পুন উঠে বারংবার নেত্র বহে অশ্বধার 
রোম পুলকিত প্রেমভরে । 
কণ্ঠ গদগদ স্বরে বচন কহিতে নারে 
পুন নষে রাষের পয়রে || 
শীস্রতরে হলধর তোলিছে অক্রুর কর 
ধরিয়া করল আলিঙ্গন । 
"আনন্দে কহিতে নারে রাম তোলি প্রেমভরে 
মুখে মুখ দিয়াছে চুম্বন, সে শরামে ৷৷ 
আনি স্থলীতল জল মুখ করল পাখাল 
পীতৰাসে পোছে পীতবাসে । 
দুয় ভাই কন্দে করে চলি নারে প্রেমভরে 
পরবেশ হৈল নিজ বাসে ।। 
কোটি কল্ান্তরে যোগী মারে না পাগল জাগি 


চরণ পাখালে শ্যাম বিলি বিচ রাম 
রাম সে বাড়ল শালি অল্পে ৷ 
ভোজন করে অক্রুর দধি অঙ্গ শিখি সর 
পরসন করে পীতবাসে ৷ 
3) নেষে ২) হের এপৰেৰ লব (2). 





৯) আঙজ্চাতুলক পত্ৰ, ২) ঢাকনা খুলে ৩) বশছিক আ। সপ্ত সনদের অধিপতি 1, 
লাগা পৃথিবীর, 





বিবিধ পুরি নিঠাই আনন্দে ভোজন দেই 
আচমন অস্কে মুখবালে ।। 

রতন পালঙ্ক পরে তাএ শুতল অক্রুরে 
চরণ চাপদ্র নীলমলি। 

অন্তরে সকল জানে পুছে মদনমোহনে 
কহ তাত এ মধুর বাণী ॥ 

আমার মাতা দেবকী পুত দুখে হয়া দুখী 
আমার লাগি লভিল কষণ । 

যত দিন ভোজ রাএ কুশলে জীবনে খাএ 
স্থির নাইক যাদব জীবন || 

কহে কুদ জেহভরে নেত্র নীর পড়ে উরে 
বচন ন! স্ফুরে গদগদে । 

ছুয় ভাই লয়৷ কোলে বদন পোছল জলে 
শুনাগুল সকল সম্বাদে ৷ 

বলে শুন রাম হরি আগ্যা দিছে দণুধারী 
তুমি যাবে মথুরা নগরে। 

সঙ্গতে চলিবে নন্দ নরনারী গোপবুদ্দ 

সর ননী লগ্না শত ভারে, রাম হরি হে ॥ 

করিছে ধহু উৎসব বরিছে রাজন সব 
লিখিছে নন্দকে আগা লেখে? । 

তা শুনিয়া শীগ্ৰতরে উঠি আগা লয়া শিরে 
ঢাকেনি ফেড়িয়।২ নন্দ দেখে | 

সন্ত দশ ঠাকুর যে সে ভোজ বৃপবর 
যারে সেবে দেবাস্বর নরে। 

সে আগ্যা হয় নন্দকু লয়া গোপালবৃন্দকু 
ঝান্টে আন মণুরা নগরে |) 

সঙ্গে লয়! রাম হরি গোকুলে যেতে বজারীত 
গোরস আনিম ভার শতে । 


৪) যারা ৰাজাৰে পণ! ভব) বেচতে যার, 


Mie ahs ১ 


ভুৰনমঙ্গল 





বিলঙ্ব হইলে ক্ষণে না রহিব কার প্রাণে 
নন্দ আদি গোকুল সহিতে ॥। 
তা শুনি নন্দ রাজনে নগরে দিল ঘোৰণে 
ষণুরাতে সাজ সবজনে । 
দধি লনি খণ্ড চিনি যার মেবা তাএ ঘেনি 
ধন্ুংসবে যাবে রামকাহ্কে || 
তা শুনি গোপ কামেনী বঙ্ছের পতন জানি 
আর কিছু না শুনে শ্রবণে । 
বুজিতে সবে লোচন অশ্রজল বরিষণ 
কার মূখে না স্ছুরে বচনে । 
হয়! সবে ছনমনা। ন! মানিল গুরুজনা 
ন! শুনিল কার কিবা বোল। 
বসিতে হাসিতে নারে বাতুলের প্রায় ফিরে 
রামরুষণ বিচ্ছেদে আলোল, সে গোপিনী ॥ 
দুয় চারি হয়। মেলি কহে সব ব্রজবালী 
শুন আগে! সখী বিপরীতে । 
'আসিছে কংসের দূত আনিছে বিচিত্ৰ রথ 
লয়! যাবে রাম গোপীনাথে, গে! সন্খীগো। ॥ 
নন্দ আদি নিব ধরি রাখিব মখুরা পুরী 
লুটি যাব আমার সব ধন | 
সারি ধু যাত্রা খেলা পাদে দিব লৌহ্বলা 
এই কাৰ্য্যে অক্রুর গমন, গে ॥ 
কেমনি বাচবে অবে কষ মধুরাতে যাবে 
বলি গোপী হইল দহন । 
শিশিরে নলিনী যেন হৈল ক্ষীণ গোপীগণ 
শোকভরে বুজল নয়ান, সে গোপিনী ॥ 
বসন সম্ভালি নারে খসল মেখলি সারে 
তুটল গলার রত্বহারে । 
ফিটল কবেরী ভারে লুটল অবনী পরে 


হা হা কষ বলিতে ফুকারে, সে গোপিনী ॥ 





কে পাখান১ মারি শিরে হা হা কৃষ্ণ হুলধরে 
বোলিতে লুটল অবনীতে । 
এমস্তে কামেনী কূলে ভাসল কারুণ্য জলে 
স্থির মাইক আর কার চিতে ॥ 
কে বল্যাছে সখী শুন নিবাগো অক্রুর প্রাণ 
কি করিতে পারে কংসান্থরে । 
দিখিতে আছ মন্দর তোলিল কুষ্' আমার 
মাইল পৃতনাদি মণ্ডান্থরে, গো সখী গো || 
অত বোলি ব্রজবালী অক্রুরের পাশে মিলি 
কহে সবে পৌকুষ বচনে । 
ক্র.কর* কেমন হয় অক্রুর নাম বোলায় 
লগ্ন লগ্ন মামার জীবনে, হে অক্রুর ॥॥ 
তিলে মুক্ছিতে নারি নূতন পিরিতি করি 
এড়অল স্বত পতিগণ । 
খোলিয়া দিব নয়ান জীতে আর কি কারণ 
বোলি গোপী করয় রোদন, হে রাজন | 
ধন্য সে মখুরা নারী হ্বারেতে দিশিবে হরি 


ফাটিবে আমার প্রাণ দুটি যাবে ছু লগ্সান 
গোকুল হুপ্দর না দেখিয়া, গো সখী গো ॥ 

সকল যুবতী যুখে রখ আবোরিয়! পথে 
অক্রুরকে ন। দিব ছাড়িয়া । 

সে কতেক বলমানে নিব আমি তার প্রাণে 
72৮২: গো সখী গো ॥ 








ভুবনমঙ্গল 


কি করব ব্রজনারী তুমার কূপ না হেরি 
কাল কৈল কংসের ডগরে, হে স্বন্দরে | 

তা শুনি অক্রুর রোদে বোলে শুন নন্দ ঘোষে 
কি ভালনা> কর তুষ্ত মানে । 

ফিরা চলি গেলে আমি কংস কে তা জান তুহি 
থাকিতে পারিব কুন বনে, হে-নন্দ রাজনে || 

মোরে দিয়া রামছরি দধি দুদ্ধ ভার করি 
আপনি চলহ লীগ্র তরে। 

লয়। সব সহোদরে বসহ রখ উপরে 
যে আগ্যা করিছে তভোজবীরে, হে ॥ 

আত শুনি নন্দরাণী কোলে লয় নীলমণি 


রোদন করম উচন্বরে । 

হা হা কষ্ণ হলধরে কেমনি মুছি তোমারে 
পাঠাবু কেমনি মধুপুরে, ওরে কানাইরে | 
মনে কোটি যুগ হবে মোরে ॥ 





রোছিণীর কোলে রাম রাণী কোলে ঘনস্কাম 
কাখে ভিডি করি আলিঙ্গন । 
চুদ্বিয়া বদন চান্দে পুন ফুকারিয়া কান্দে 


ক্ষনে ক্ষনে হয়া অচেতন || 
সে যশোদে, পুন উঠি করয় রোদন ॥ 


তুমি যদি বনে যাইতে আমার পরান নিতে 
দিখিবার ঘাএ চান্দমুখ । 

সাম্সংকালে গৃহে আনি ভুজ্ঞায়ে সর লবনী 
তবে যাই হয় মন স্থখ, রে রাম কানাই রে।। 

অবে সমাপিৰ কারে বোলি কান্দে উচন্বরে 
পুনঃ পুনঃ লয় হলধরে । 

বলে তুমি বলীয়ার কষ যে নহে চতুর 
কেমনি চলিব মধুপুরে ৷৷ 

কান্ছে বা চিত্র শিতুলি+ তাএ গজ অশ্ব বলী 
চিত ভীতে লুচে আমার কোলে । 


১) চিন্তা, ২) পুতুল 


ভি 
২৪ ভুৰনমঙ্গল 


অৰে সে মথুৱা যাবে শুনি গজ অশ্বরাবে 
কেমনি বাচব তুষার ভলে, রে || 


পয়ার 
এমস্কে অক্রুর হয় নন্দরে প্রজলি। 
না মানি রাজার আগ্যা কহ হো প্রবলি || 
“আগ্যা! যেন খেন্টন করব বারংবারে । 
না রহব পরান জানত কংসাস্থরে ॥ ক 
অত শুনি রানীর নয়ান্থ বহে পানি । 
কুষ্ণ কোলে লয় করে অঙ্গের সাজনি ॥ 
চূড়া বান্ধি দিল রানী নয়ানে কাজরে । . 
বলে রাম কানাই গোপাল সাজনি সাজরে ৷৷ 
দধি ছু্ধ ভার লয়া /সাগে আগ্ুপারে । 
বিলঙ্ না করি চলি ঘায় শীস্বতরে ॥ 
যে গোবিন্দ বাণী হুধা শ্রবণেতে শুনি । 
সেই বোলে বঙ্ছের মতন প্রায় মানি || 
লোচন শ্রবণ ঢাকি গোপ নরনারী । 





ভি 


দীর্ঘ ছন্দ 

সকল গোপিনী যুখ ওগালিছে রুফ রখ 
বোলে শুন আহে প্রাপনাথে ॥ 

মথুরাতে যাব তুমি প্রাণ কি রাখব আমি 
আমাকে লই তুমার সাথে । 

আমাকে তেজল নয়া পাৰাণ করল হিয়। 
কেন বারে না কহ বচন, হে মোহন । 
অনাৰ্দিনী হৈল গোপী গণ হে॥ 





মরবু' অ্জের নারী TF 
টেক? বারে চান্দের বয়ান হে ॥ 

কাকভোগ প্রান্ধ করি কোকিল রাব স্থমরি 
তুমিত চলিব মধুপুরে । 

করিছিল জীক্ধন করল অবে নিধন 


আমি সব কহুবু কাহারে । 
হে মোহন, বারে দিয় আমারে প্রাপদান || 
অত বোলি ব্ৰজবালা রখতলে গড়ঘালি২ 
কে পুলি টানিছে পছ ভরে । 
ওগালিছে ব্রজনারী না খায় লা যায় বোলি 
কেবা শির মারে রথপরে ॥ 
সে গোপিনী অক্ধুররে করয় দইনি ॥ 


॥ পয়ার ॥ 
কে বোলে অক্র,র তুমি রাখ বারে যান । 
দিখিব নয়ান ভরি রুফের বদন।। 
তা শুনি মোহন বলে অশ্র" গদগদে । 
তেজ প্রাশসবী সব মনের বিষাদে || 
কংস আগ্যা প্রমাণে আমাকে নিব চরে । 
দিব নগ্র পাটনা বসন অলংকার ॥ 
আনিছে নৃপতি সব ধু বাত্র। ছলে ॥ 
কে রহিবে গোকুলে আমি সে নাহি গেলে ॥ 


১) তোল, ২) আশ্মসষপণের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়া. ৩) ঘীনভাবে প্রার্থনা! করে ৪) 
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হেনক।লে রখের গন শীত্রতরে । 
কান্দিতে গোপিনী সব লুটে অবনীরে ৷৷ 
জ্রদামাকে পেখিলে তোছিতে গোপীগণে । 
কোলে কহ আমি সে আসিব চারি দিনে || 
না শুনে জীদামা বোল সন গোসীফুখে । 
যেষনি কললী বন হয় মহাবাতে ॥॥ 

তা দিখি অক্র,র রথ বাহই ত২পরে । 
গুহপরে আরোহী গোপিনী পথ হেরে ॥ 
ওহে প্রাণনাথ হে অনাথ করি গেল । 
কিবা দোষে পঙ্গতে আমাকে না নইল ৷ 
হইল নিাখি? সব রহল নিরাশে । 
নিসরি২ বিষয় মানসৱে কৃষ্ণ পাশে ॥ 
এমস্বে অৱ, র রখ ঝান্টে লয়া গেলে। 
মিলিল সে কালিন্দী কুলতে তকুমূলে ॥ 
রখপকু তলাতে আইল গোপী লাখে । 
শীতল সলিল পান কৈল খনুনাতে ৷ 
আপনি অঞ্চল বায় আপনি সে গায়। 


কর বেনি জোডিয়া অক্র,র ভণি তায়. 


আগা দিয় যমুনা করিব অবগাহ । 
দিখব চান্দ বদন তুমার দুয় ভায় )। 





© 


কি হেরিল আমি বোলি ডুবে জলমাকে । 
দিখল কণক মণিময় পুর মাকে ।। 
স্বৰ্ণময় ঈীলঙ্ক শেষদেব খেলে । 
বিরাজিত মন্দির ফণির মণি সাজ্জে গলে ॥ 
কূপের মাধুরী কোটি চান্দের নিছানি । 
তার পাশে কু যেন শ্রাষঘন জিনি ।। 
মস্তুরের চান্দ চড়া অবণে কুগুল । 

স্বদীর্ঘ নাসাতে মোতিবর ঝলমল ॥ 
সুসম কুস্থম মালা হিয়াতে দুলায় । 

কটির কাছেনি পারে ভুবন দুলায় ।। 
কেযুর কন্ধণ পাদে বাজেনি নুপুর । 
্থবধুলি৯ অধরে হাসয় সুমধুর ।। 
কোকনদ পাদ পানি যে অঞ্জলি পাস্ভি২ । 
মাপিকা দ্পপ কান্তি জিনি নখ ভান্তি || 
ইন্দ্র আদি ত্ৰহ্ধ| খষি সনতকুমারে । 

ভক্ত সব গন্ধ কিছ্রে সেবা করে ॥ 
লক্ষ্মী আদি কক্ত করে চরণে সেবন । 
তায় দিখি অক্রুর হইল ছনমন ॥| 

কণ্ঠ গদগদে নেক বহে অশ্রধারে । 

পুনঃ পুনঃ প্রণমিত করে অবনীরে ॥ 
স্তি করে ক্রফের বদন চান্দ হেরি । 

এবে এ অপুব রস শুন দণ্ডধারী ॥ 

রাজা বোলে শুন মুনি নন্দের কুমার । 
কেবল যাহ্ুধ লীলা। বিস্তু নাহি আর | 
পূতনা আদিক যত বৈল৪ চমৎকার । 
অক্রুর দিশিল জলে এ কোন বিচার ॥ 
বোল বোল শুনি মুনি এ হেন প্রশন । 
গদগদে কহে স্মি শুন মো বচন ॥ 

যেই ভগবান ফোলকলা পুর্ণ জান । 
অবতার সেই নিরগ্রন মূল স্থান | 


৯ জর ঝখুলিকেলের মত লাল, ২) শ্রেণী, ০) ভাগ, শোভা পায় ৪) বলিলেন 





অষ্ট অইন্ব্+ অষ্ট/যাধুর্ধ বিলসি । 

ইছার় যশোদা গর্ভে সম্ভবিল আসি ॥ 
দেবকাী নন্দন তার এক কলা হয় | 
করয় একত্ লীলা কেহো জানি নয় | 
এমনি গোকুল চান্দ হয় পূর্ণোত্তম । 
স্থানান্দরে হয় তার অন্য অন্য কর্ম || 
কেবল মাধুধ সার নন্দের কুমার । 

মানস সেবন ছাড়! প্রাপ্তি নাহি আর | 
সদানন্দময় অটে বৃন্দাবন পুরী । 

নিরবধি বিলসয় কিশোর কিশোরী ॥ 
প্রোদিতভর্কৃক। রস আস্বাদের সাধে | 
ভক্তগণ তাৱণ দানব ফুল বধে ।। 

এক প্রদীপতে যেন বু প্রকাশয়। 
তেমনি গোবিন্দ বিনে কেছে অন্ত নয় || 
অনস্ত ঘে শক্তি প্রভু প্রকাশই তাএ। 
যেই মত ভজন তেমনি দেখা হএ ৷৷ 
সংশয় না কর রাজা শুন ইতিহাসে । 
তরুতলে দাগডাগ্ন যে ছিল পীতবাসে ।। 
কেমনে বিলগ্গ কর জলের ভিতরে । 
আব চি 





2) 


১৪. 





ক্ষণ বোলে অক্রুর এখানে রাখ যান । 
পিছে পিছে মিলিবে নন্দাদি ব্রজজন | 
আমার প্রবাস বাসা এখানে করিয়া । 
তবে যার দধি ছুদ্ধ সম্ার ভরিয়া ॥॥ 

লয়া ধন বসন রাজাকে দরিশিব । 
প্রসাদ বিলোহি রাজা তোরে প্রশংসিব ॥ 
যায় যায় ব্অক্ুর প্রবেশ তুমার পুরে । 
শুনাব বারতা সব কংসের সআগরে || 
আনিল সকল রাম গোবিন্দের সুলে ॥ 
বাসা করি রহিছে রসাল বনতলে ॥॥ 
তায় শুনি অক্রুর কহএ জোড়ি পাপি। 
বলিছে মন্দিরে আমার যাব নীলমণি ॥ 
তুমার চরণরেণু আর পাদজল । 

তাএতে করিব আমি ভুবনমঙ্গল ৷৷ 

চল চল নন্দ আদি সকল গোপালে । 
তাএ শুনি গোবিন্দ মধুর হাসি বলে ।। 
শপথ আমার যাব তুমার ভুবনে । 
করিবই আগে কংসদর্পের দলনে ॥ 
আগ্যা পায়া অক্ৰর চলিল রাজপথে । 
কষ কুথা বোলি সব নিরেখয় রথে ।। 
উপবনে কুক আছে বোলি সব ধায়! । 
অক্রুরের রখ শীঘ্র রাজাদ্ধারে যায়া ॥। 
মিলিল অক্র,র রথ রাজা সভাতলে। 
আনন্দিত চিতে রাস আন্ত আশ্য বলে |) 
যান তেজি যঞ্চ পরে মিলিল অক্রুর ॥ 
রাজা পুছে আনিলেক রণ হলধর || 
হই দেব নন্দ আদি আছে উপবনে । 
আসিয়া দশিবে রাম গোবিন্দ বিহানে? ॥ 
দাতায়া মিত্রকে রাজ! দিল আলিঙ্গন । 
দিল শিরবন্ধন সকল স্দাভরণ 11 





৯১৯ 

এ বিধি করল সব সভাসদজনা । he 
কংসের আনন্দ যত না বায় কহনা ॥ 

করবাল ঝলকে উলুসে বেরি বেরি । 

পাঠাইল অক্রুর পুরে দিয়। শঙ্খভেরী ৷ 

ক্ষণ বনে অক্রুর প্রবেশে নিজ বাসে । 

লোতকে নয়ান ভরে রখুনাখ দাসে ॥ 

হাতি শীভুবনমঙ্গলে অক্তুর গমনে কর্ণ মধুর প্রবেশে ষটক্রিংশ লীলা স-্পূর্ণ । 


সপ্তত্রিংশ লীলা 

রক বধ, নালাকার ভক্তি 
শুন রাজা। কহি আজি লীলার বর্ণন | 
মধুরাতে যাবে ক্ষণ করি প্রথটন৯ ॥ 
রজকে মোক্ষণ দিবে মলোকার মালে। 
কুবুজীরে উজ্জ* দিবে মদনগোপালে ৷ 
চাপেতে তুটন ধনু ঘরের লুটন । 
শুনহে রাজন এই লীলা প্রকটন ।। 
কুষণ ছিল উপবনে হইল বাহারে | bs 
নগরের শোভা 'অবলোকনের তরে | 


দীর্ঘ ছন্দ 
হাসি বলে ঘনশ্কাম লাজ ভারা বলরাম 
সাজ সাজ শরদান সুদাম । 


শাল কেমনি সুপ পালন 
খানি শে জাতের অনথপাস, হে সখে হে 








দিখিয়া গোপালবাল নিষেধস্স দ্বারপাল 
কেমনি যাইবে আগ্যা বিনে ॥ 
হাসি বলে গোপীনাথ, আমার লাগি ধ্যাত 
ক্রু আনিকা আছে যানে ॥ 
হলধর ঠেলাইয়া দিল কপাট কেলাইয়া 
ভিতরে পশিল ব্রজ্জবালে। 
দিখে দ্বার ছুয় ভাগে মন্দির বাহির লাগে 
সঙ্গল প্রদীপ সব জ্বলে ।। 
পু্ণঘট রজার তোরপ মণ্ুন চারু 
বিবিধ বসন ফুলহার । 
কি বালে পুরের ভ্রান্তি রতন কলসপাস্তি 
প্তৰু! ফিরয় বারংবার ॥ 
মণুরা নগরনারী কুষ্েের বদন হেরি 
ঘারল বিষম পঞ্চ বানে । 
ইঞ্নীল মণি জিনি কিবা সে কপের খানি 
ফিরাইতে নারিলে নয্নানে ॥ 
হয়ে রাজমার্গে হরি ২ ধামে সর নরনারী 
বসন স্থষণ বিপরীত । 
পিচ প্রাঙ্গন জগতি, আরোহন করি সতী 
গোবিন্দ চরণে দিয়া চিতু সে হন্দরী ॥ 
ভাষল আনন্দ জলে কণ্ঠ গদগদ বোলে 
ধরা ধলা গোকুলের জন্য । 
কোটি কাম জিনি গায় এ স্রাম হন্দর রাএ 
বিলসিল সে হজ অঙ্গনা | 
হেনকালে দিখে হরি বসন রজক্কারী 


্ষুরে জয় শঙ্খ তায় লোক অপসন্গি যায় 


৯) ধন যাত্রা, ২) গোলমাল, ০) উচু *) ৰজক, 





না শুনে রুষের বোল তার গৰবলে ভোল 
বধিরের প্রায় চলি যায় সে রজক | 
তায় দিবে নন্দলাল সঙ্গতে বরজবাল 
আগে দাণ্ডাইয়া বোলে থাক । 
নন্দের নন্দন আমি বোলি নাহি জান তুমি 
কেমনে না যান আমার হাক, হে রজক ॥। 


কেড়হ১ বসন পেড়া২ নিব নীল লীতখড়া 
আমি সে করব পরিধান । 
কহব রাজার আগে রাম কষ্ণের নিয়োগে 


তুমারে করব অবধান, সে রাজন || 
শুনি রজক প্রজলি কষ্কে দিয়াছে গালি 

শুনরে গোকুল গোরাখাল । 
শৃগাল জনম যেই সে কি সিংহবলি খাই 

এ বেশে হইব তুমার কাল, রে গোপাল ।। 


বনে বুল লয়া গায় হেমনি স্বভাব বায় 
ছতা নড়ি কটিদড়ি বালে । 
ফলভালে মণ্ড গায় বিপরীতে বেপু বায় 


বনফল খাইতে প্রাণ পোষে | 

গোপী গোপাল সহিতে সকলে মরিব এখে 
(বোলিয়া রজক চলে হেঠে* । 

সে ক্রোধে গোকুল বীর চাপড়ে রক শির 
ছি'ডিয়া অবনীপরে লোটে ॥ 

হেরি তার বিলক্ষণ সব ভারবাদিগণত 
পলায়ল বসন এড়ায়! । 








তুবনমঙ্গল ২১৩ 


পুৱল রজক কাল . মধু মণ্ডল উলল 
চমকি পড়ল রাজদাণ্ডে | 

যত বসন উব্ুরি৯ চলিল লব বিছারি২ 
আনন্দে গোপাল মতুয়াল । 

ছিল কংস বেশকারী বেনি কর শিরে করি 
বোলে শুন মদনগোপাল ।। 

আমি রাজা বেশকারী জানি ভাল বেশ করি 
আমি সে পিন্ধাব তুমার বাসে । 

এই আমার চিত্ত সাদে দে আগা অপ্রমাদে 
শুনিয়া গোবিন্দ মন্দহাসে, সে উল্লাসে ॥ 

উছিয়াও পিন্ধাল ভাল কিব! শোভা নন্দলাল 
তারে দিয় বহু ধনজন । 

বলে রাজপথ হেরি ফুলমাল! ইছ। করি 
প্রবেশিল মালীর ভুবন, হে মোহন ॥॥ 

কোমল মধুর বাণী স্বদামার নাম ভণি 
শুনিতে স্বদাম। মালাকার । 

মন্দিরু বাহার হয়া গোবিন্দের পাদে যায় 
দশুবত হয়ে বারংবার, সে মালাকার হে || 

হৃশীতল বারি লয় গোবিন্দের পদ ধোয়া 
পুনঃ পুনঃ আনন্দিত হয়| ॥ 

শিরপরে পাদজল কিছু করল কবলত 
মন্দিরে সিঞ্চল করে লয়া ॥ 

আনন্দে অশ্রু পুলকে গদগদ বাণী ঝলকে 
পৃঞ্জল গোবিন্দ হলধরে । 

গন্ধপুপ্প ধৃপদীপে স্বতি বচনকলাপে 
এক মেল বরজকুষারে । 


2) বেনী হোল, ২) ছড়িয়ে 
৭) কুঞ্চিত করে, ৪) পান করা 
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॥ পয়ার ॥ 
পুন পাদে লড়ি বলে বিনয় বচন । 
করল পবিত্র আমার জীবন ভুবন ॥ 
দেবগশ প্ৰষি যেই দৰশনে দুলভ । 
সেই হৈল আমার ভাগো মন্দিরে সুলভ |) 
এ হীন পতিত বংশ করল তারণ । 
আগা। করে আর কিছু আছে প্রয়োজন ॥ 
কষ বলে কিছু দেয় স্বগন্ধ কুসুম । 
ভায়া বলরাম অঙ্গে করছ স্থসম || 
তায় শুনি আনন্দিত চিতে মালী গেল। 
কংসের নিয়োগ ফুল চাঙ্গড়া আনিল ॥ 
বোলয় কুসুম কি তো ভাগ্যে পূবে ছিলা । 
লব্বিত হইবে আজ গোবিন্দের গল! ।। 
অত বোলি ত্রিমুণ্ডি মণ্ডন কৈল শিরে । 
ফলের কুগুল হার কৃষ্ণ হলধারে ।। 
যণ্ডন করল ব্রজবালক এ বিধি । 
যালাকারে করুণ! করল গুণনিধি ॥ 
কষ বোলে স্বদাম! সম্তোষ আমি তোরে। 
যে তুমার ইছা দিব মাগ বর মোরে ॥ 
পাদে পড়ি মালী বলে আনন্দ গদগদে । 
করূণা করিছ তুমি সকল সম্পদে ৷ 
কেবল তুমার প্রেম ভক্তি দেয় মোরে । 
"অত বোলি পুন্বার লোটিছে পয়রে ॥ 
হাসিতে গোবিন্দ বলে শুন মালাকারে ॥ 
দি 1 তোরে ভক্তিদান ধন জন আরে ॥ 
মন্দিরে থাকিতে তুমি আমার গুণ গায় | 
অত বোলি চলি গেল নটবর রায় ॥ 
বখুনাথ দাস বোলে মোরে দিবে ভক্তি । 
না যাগই ধনজন না মাগই মুক্তি || 


ইতি ীতুৰনমঙ্গলে কৃষ্ণ রজকবধ ষালাকারে ভক্িপ্রদান নাম সম্তজিংশলীল! পূর্ণ 
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অষ্টত্রিংশ লীলা 
কুবুজা তারণ 


গদগদ হয়া রাজা বলে ন্শ্রু নেত্রে। 
করহ ভো মুনি মোর জীবন পবিত্রে ॥॥ 
আর কিবা লীলা কৈল গোকুলন্ুন্দর । 
দিখিল নয়ান ভরি মণুরা। নগর ॥। 

হাসি মুনিবর বোলে আজ এই লীলা । 
কুবুজী তারণ ভক্তগণ গলামাল! ।। 

শুন শুন রাজা রামরুষঃ রাজপথে । 

বেড়ি নৃতা করে গোপবালা সাথে সাথে ।। 
এমস্তে দিখিল আগে কুবুজ। মালুলী৯ । 
চলে তিনি বাকে গন্ধ লয়! সে কামিনী || 
পৃষ্টদেশে কুজ উজ বদন চঞ্চল । 

দদিগে নয়ান ফিরে চলে টলমল ।। 
রুষ্ণকে দেখিয়। হৈল বল্‌ আনন্দিতে । 

পথ তেজি দাণডায়া৷ রছিল সক্ষোচিতে ৷৷ 
তায় জানি গোবিন্দ মিলিল তার পাশে | 
বোলে তুমার কাখে কেন গন্ধ প্রায় বাসে ॥ 
কারে দিবে এ সুগন্ধ নাম তুমার কহ । 
কার না বধুটি হয় কার তুমি ঝিজ্জত । 
কে করে কুবুজী তোরে হেন বিডস্বন । 
কহ সত্য কিবা হৈছে করমের গুণ ।। 
কষ্ণ হলধর আমি তুমার সোদর । 

দেহ কিছু চন্দন আমার কলেবর | 

না হইক্স পর আমি হইফে সোদর । 

দিব রাজা প্রসাদ হইয়ে ধর্মপর | 

দিখ আমার কলেরর চন্দন আঅভাগীও | 
শীতল হইবে গায় তুষার গন্ধ লাগি ।। 


৯): সালিনী.- ২) উচ্ছল, =) কতা; ৪) চন্দনহীন অৰ্থে, 
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দাঁখ ছন্দ 


আমি কংসের নিয়োগী ক্রু অঙ্গে গন্ধলাগি৯ 
কুল আমার হয় ঘটুন্বারী২। 

"আমি জন্ম অন্দর বিভা যে না হৈল বর 
সব পতি স্থত আমার হরি ॥ 

আমার চন্দনে তোষি হয়া রাজ্দা ভোজবংলী 
দিছে তিনি দেশ বহু ধন । 

তার প্রসাদে সকল নিলিতে হৈল কেবল 
আমার জীবন অকারণ ॥ 

দিখি তুমার মুখচান্দ গেল আমার ভব অন্ধ 
আবেশে হইল সিরিমল । 

এ সে তুষার গন্ধপেডি দিক তুমার অঙ্গে ফেড়ি 
করিয়াছি খানস কেবল | 

তাপ হৈলে মহীপতি নাইক মার ভীতি 
এজ গন্ধে কংস যোগা নয় । 

জলদবরণ গায় কত ভ্ৰান্তি পাদে তায় 
দিখিতে সামার সাদ হয়।। 

অত বোলি গন্ধপেডডি যতনে করিয়া ফেড়ি 
লেপল গ্রামের কলেরে । 

ভাল চিতা রঞ্চি ভালে ক পদ গাএ বোলে 


ঞ 








কুবনমঙ্গল 


কুথা গেল তিনি কৃজ তক্ষনি হইল উজ 
. গোবিন্দের কর পরশিতে । 
ভুবনমোহন কূপ মোহিল কোটি কন্দৰ্প 


ক্র মুনি দিখে হরসিতে ॥ 


পয়ার 


্সাপনার নিজ কূপ হেরিতে কুবুজী । 

কষ্ণ গুণকর্ম সব ষনতে তা হেজি> ॥ 

চরণে লুটিয়া বলে শুন দামোদর । 

তুমি ত করল মোরে এমনি স্রন্দর 1॥ 

না লরিয় লাজ আমি কছি এ সিন্ধান্ত । 

নিশ্চয় হইবে তুমি পরানের নাখ ॥ 

চল মোর মন্দিরে হইয়া সাবধান । 

বিলগ্থ হইলে নিশ্চে ন! রাখব প্রাপ | 

সন্জিত হুইয়৷ বলে গোকুল বন্দর । 

দিখ সঙ্গে হলধর বরজকুমার || 

রাজার ভেটিয়া আমি আসিব তো। পুরে । 

তাএ শুনি কুবৃজী জোডই বেনি করে ॥ 

বলএ বিলগ্ব যবে তুমার গমন । 

উপাড়িয়্ন৷ যাব মোর ছু গোটি নয়ান ॥ 

মণ্ডন করিয়া পুরী আছি পথ হেরি । 

অত বোলি কুবুজ্া চলই নিজ পুরী ॥ 

হেনকালে গোবিন্দ চলল রাজপথে । 

দিখে মধুপুর নারী হয়া যুখে যুখে ॥। 

- কামবাণে অশকত কুষণ কূপ হেরি । 

এ. উপহার দিএ সবে পুজ্জি বেরি বেরি || 
কুষ্ণ বলে কহ দিখি রাজা ধনুঘর । 
শুনি আগুসার মধুনগর কুষর ॥ 


>) চিন্তা করে 
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পালাইল পথ হেরি যত বা বজারী । 
আলোল হইল ধ্মঘরে হৈল হুরি৯ ॥ 
তখন মিলিল কৃষ্ণ ধঙ্গঘর স্ারে । 
দিখিল যণডনি পুর হয়াছে সম্ভারে ॥ 
স্কটিকের লীচ২ বাড়ও চন্দনের চাল । 
মর্কতের স্তন্থ সব রতনে বিশাল ॥॥ 

রতন তপন চঙ্ছাতপ লাগে লাগে । 

লক্ষে হীরা মাণিক্য মুকুতা আগেভাগে ॥ 
মধ্য ্তন্ডে সিংহাসন ঢাকিনি ভুকুলেও । 
রাজে ধনু কাঞ্চনের গণ্ডী ভলঙ মূলে ॥॥ 
দিশিবার সাদে রুষ বলে দ্বারপালে । 
আমার লাগি হেন যাত্রা করিছে কৃপালে || 
যাইতে দেহ দিখব নয়ানে শরাপনে । 
দ্বারী বলে কেনে বাব রাজা আগা বিনে ॥ 
অত বোলি পাহারী৭ হইল আশুসার । 
দিখি ক্রোধভর হৈল প্রভু হলধর ।। 

বলে ধরি দ্ধারীর ছেদিল ভুজদণ । 
পালাইল সবে চাহি রামের প্রচণ্ড || 
ধনুঘরে প্রবেশ হইল ঘনশ্যাম । 

হুলাহুলি দিএ নারীগণ অবিশ্রাম ।। 
তাএ দিখি গোবিন্দ হইল আগুসারে । 
বল জানিবারে ধন্ত খৈল বাম করে ।। 
বামপাদে চাপি হুলে দিল গুণলার । 
টানিল "কর্ণ খাএদ ছত্রের আকার ।। 
বেনিখণ্ড করল শুভলস ঘোর নাদ । 
শুনি কংস রাজন হইল যনে খেদ ॥ 
যত ছিল পাচাবী করল রণরঙ্গ । 
রামকৃষ্ণ করে সব হৈল রূশে ভঙ্গ | 


>) গোলমাল, ২) উচু, ৩) পাভিল* *) ছাৰ, ২) পট বঙ্গে 
৬) জা ৭) প্রহরী, ২) পৰ্বস্থ, +) শোনা গেল, 
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রাষক্ব্ণ বলে গোপাল শুন ওরে ভাত । 
রবি অস্ত হৈল মন্দিরে চলি যায় ॥ 
প্রবেশি তো টারে৯ কৈল ভোজন শয়ন । 
রখুনাখ দাস করে পাদ সংবাহুন২ ॥ 


ইতি ভীভুবনমঙ্গলে কুবুজী নিস্তারপ ধনুযাত দর্শনে নাম অন্টত্রিংশ লীলা সম্পূর্ণ । 


উনচত্তারিংশ লীলা 
রঙ্গসঙ্জা 
কহে শুকদেব শুন এ লীলা রাঞ্জন । 
নিশারে দিখিল রাজজ। স্বপ্ন বিড়ন্বন || 
বিচারে গোবিন্দ হৈল অতি বলবান । 
* রাখিতে নারির নিশ্চে নিব আমার প্রাপ ॥ 
আমার আছে এই মত্রগজ কুবলয়।। 
গাস্থিব রদনে তার কলেবর লয় 
অত বোলি তক্ষণে সাকিল নিত্য কর্ম । 
মঞ্চ পরে বিজয় করিল পূর্ণ সম৩ ॥ 
আগ্যা দিল রায় সব তৃত্যগণে পেখি । 
আন রাজাগণ শব সোন স্বরধ্যবংশী ।। 
জরাসন্ধ দন্ভবত্র শল শিশুপাল । 
আমার প্রিয়গণ আছে যতেক তৃপাল ॥ 
সাক্জ গজ কুবলয়! রাখ দ্বারপাশে । 
চাণুর মুষ্টিক থিবে হয়া মালবেশে৪ ॥ 
হেনকালে প্রবেশিল সব নুপগণ । 
দিয়ে সবে একে একে বসন ভূষণ |॥ 
স্থগন্ধ চন্দন মালা কপূর তাস্থুলে ॥ 
বসায়ল বিচিত্র মুনি মৰু পরে ॥ 
দপণ চাষর নানা কুহ্থমের বের।* । 
ধ্বজ ছত্ৰ পতক। উড়িছে ফরহর।১॥। 


১) তরুশরেণীর সো, ২) বদন । 
৩) পূুর্ণচক্রের সক, ৪) বযোস্ধার বেশে ৫) গুচ্ছ, =) বেগে, 
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২২ ভুবনমক্ষল 


অন্ডিম্াছে দর্পণ চামর ঝিণবাসে২ । 
পুজ্ঞা পুজ্ঞা২ মাণিক মুকুতা ভউপাশে ॥ 
একে একে বৈঠল কাচের সিংহাসনে ৷ 
কহে কংস নৃপতি হুঅসি সাবধানে ॥ 


দীর্ঘ ছন্দ 

শুন সব রাজাগণে তুষার বিজে১ এ কারণে 
আমার ভদ্লীপন্তি বস্থদেব । 

দৈববশে তার শিষেঃ আমার মরণ বিষে 
ঘটনা করল দিশে লব ॥॥ 

সে লাগি তা এর সতে দেই আমি মৃত্যু পথে 
তা জানি করল মোরে ছন্দ* । ho) 

দিপুর নন্দের ঘরে জন্মিল আমার ভরে 
গোকুলে করল বাহন্ছন্দ | 

তৃণ। আদি শষ্টবীরে মারিল বৃন্দাবনরে 
তোলিল পৰত মহাবলে । 

কালিন্দীরে কালি দলি কমল কুন্থম তোলি 
অমিয় করল বিষজলে ।। 

'আর বা কহব কত তার ছুষ্টপনা যত 
সে লাগি অক্তুর গেলা রথে । 

কবামরুফ আদি করি সকল আনিল ধরি 
আলোল* করিল রাজপথে ৷ 

আমার রজকবাস লুটি কৈল প্রাণনাশ 
আর নিল কুবুজী চন্দন | 

মালিকার নিল মালি পাহারীকে* দিল গালি 
বলে কৈল ধনুর ভন ॥ 

তার লাগি প্রতিফল করব শুন সকল 


আজ গজ কুবলয়। হস্তে । 


2) স্থল কারুকাধযন্থিত বনে, ২) গুচ্ছ ভচ্ছ, ৩) উপস্থিতি, 
৪ শিক্ষে অৰ্থাৎ পুত্ৰে, ৫) প্রতারণা =) গোলবাল, +) প্রহরীকে 








ভুবনমঙ্গল ২২১ 
আন নন্দযশোদায় মরণ দিখায় তার 
hd বলি আগ্যা দিল ভগরতে ৷ 


পয়ার 
ভাকয় ডগর উচে শুন আহে নন্দ । 
দধি দুদ্ধ লয়| চল যত গোপবুন্দ ৷৷ 
আগ্য! মানি তক্ষণি ভেটল নৃপবরে ॥ 
দধি ছুগ্ধভার সব রাখল ভাগডারে ৷৷ 
নন্দকে বোলয় কিছু নাই তুমার দোষ । 
মিত্রগুণে করল যে রামকুঞ্ণে পোষ ॥। 
যায় যায় নন্দহে বসছে মঞ্চ পরে । 
অত বোলি আগ্যা দিল মল মহামলে ৷৷ 
চাণুর মুষ্টিক তুমি শলরে তোশল । 
ঝাণ্ট হয়া দিখ তুমি আমার প্রাপসল> ॥ 
যার যে উপায় তুমি করব তক্ষণে । 
রক্ষা কর সব বীরে আমার পরানে ॥ 
পুন আগ্যা দিল দূতে যায় শী্র করি । 
আন রাম গোবিন্দ গোপাল আদি করি ॥। 
তক্ষণে ডগর প্রবেশিল মধুবনে । 
উগ্রভাবে কহে রামরুষচ সল্লিধানে ॥। 
আগা দিয়া আছে সপ্ত বংশের ঠাকুর২ । 
বিলঙ্গ না করি চল বনের গোপাল ॥ 
তাএ শুনি পীতবাস মন্দ মন্দ হাসে । 
বলে ক্ষণে থাক তুষি খাই আমি গ্রাসে | 
সে রাম গোবিন্দ পাদপদ্ে কর্যা আশ । 
সুত্রমাত্র কহিলাক রখুনাথ দাস ॥ 
ইতি শ্রীভুবনষঙ্গজলে কংস ভগর পেষণে কষ রঙম্পভা আগমনে 

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাগ্জ । 


>) পাপের শক্ত, ২) সবা্ষবঙগের সাতটি শাখার বান্দা 
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চন্থরিংশ লীলা 


কুবলয়া গজ+ মাহুত্ত মারণ 
শুন ভক্তগণ ব্যাজ যে লীলা বিস্তার । 
মখুরাতে কুবলয় গজের নিস্তার ॥ 
রাজ্ঞা সিংহন্ধারে বুদ্ধ হইবে অপার । 
ফঃ হন্যে প্রাণ দিবে মাহুস্তই আর ॥। 
গর পেশিযা কংস নিব কৃষ্ণে ধরি । 
এই লীলা রাঙ্গারে কহিবে ব্রহ্ষচারী ॥ 
গোলে ব্যাসন্থত শুন রাজা কুরুবংশী। 
রুষণ যে মগতে রাজাগণ খেনি বসি ॥ 
ক্রোধাছৱ হয়া বলে শুন চারগণ? । 
মোর 'দাগ্যা লগা ঝাণ্টে চল মধুবন ॥ 
হাম চফ্ণ স্দাদি যত গোপাল বালক । 
ধরি লয়! আস সব পশ্দপ* বালক ।। 
রাজ! আগা। লনা শিরে গেল চারগণ । 
রাম রুঝ। দিখি কহে নিষ্ঠুর বচন || 
শুন বন গোপাল নাইক তুষার রাতি । 
চল যায় আগ্যা শিয়া সাজে ভোজপতি || 
তাও শুনি কুষ্চ সব সাজ সাজ বলে। 
রাজদরিশন হৈলে দুখ যাবে ভলে॥ 
শিক্ছে গান স্ববেশ ভোজন করে হরি। 





ভি 


গোবছ। পালিগ্া স্থখে ছিল নন্দ ঘরে । 
কপটে আনিছে রাজা প্রাশে বধিবারে ॥ 
নহুলি> কিশোর কূপ শ্যাম হলধর । 
মারিতে কেমনে চিত্ত হইবে তাহার ॥ 
প্রাণ থান্ডে২ নয়ানে দিখিতে কেবা পারে। 
যাবে সীমান্ধরে গে! রাজা অবিচরে ॥ 


দীৰ্ঘ ছন্দ 

এমস্তে সে রাজনাণ্ডে রাষরুষঃ ষণী অণ্ডে 
প্রকেশিল রাজা সিংহস্ধারে । 

দিখে কুবলনা গজ হয়াছে বিচিত্র সজ৩ 
বিক্ৰম মাহন্ তার পরে ॥॥ 

রহাছে দ্বার আবোরি লোহার শিকলি ধরি 
ফেরাইয়া বেনি পাশে চায়ে । 

তায় দিখি রাম হরি দুরু গেল অপসরি 
ডাক দিয়ে মাহুল্ হে ভায়ে।। 


নিয় তুমার করিবর আমি যে যাব ভিতর 
এক্ষণি ভেটিবু মহীপাল । 
আগ্যা দিছে নুপবর দিখ সঙ্গেতে ডগর 


কে হারে করহ ঘধগাল || 

গবেতে মাছুস্ত ভোল ন! শুনে রুষে। র বোল 
চালায়ল ক্রষোর উপরি । 

পুলি বলে এ কি রীতি মারিবার প্রায় গতি 
এবেল* গজকে নেয় ফেরি ।। 

প্রাণে যবে থাকে কাজ নিয় তুমার গজরাজ 
কেমনে আবোর আর দ্বার । 

মরিবার প্রায় গতি 
আজ দিশায়ব যমন্ধার ॥ 

অত বোলি মন্দ হাসে ভিড়িল কটির বাসে 
অলক কপালে দৃঢ় বান্ধে ৷ 


১) নৰ, ২) খাকতে, <) সাজ সজ্জা। 5) এ সময়, * 


মরণে নাহিক ভীতি . 





সজ হৈল ততকাল পিছে রাখি ব্রজবাল 
হস্তীরে আরস্ত কৈল হুন্দে।॥ 


দিখি মাহন্ত প্ৰজলি গজ্াস্কশকে সম্ভালি 
চরণ চাপয় ক্ণযূলে । 

তেজ হয়া বলবন্তে উভারিয়। বেনি দস্তে 
সম্তাল সম্ভাল ভাইরে বোলে । 

লীত্রতরে গজ ধায় কাল দেবতার প্রায় 
কর তোলি তাড়ে কু শিরে। 

ধাই ধরিবারে কেশ শালাইল নন্দশিষ 


পুন ধায় ধরি বার বারে ॥ 

গোবিন্দ কোতুক লীলা হস্ত্রীর উদরতলা 
লুচিলে না দিখে করিবরে । 

গজি চউদিগে চাহে কুষ্ণ অঙ্গ আল পাএ 
লাঙ্ছে কর পুন ধরিবারে ॥ 

চিত্রগতি? হয়া হরি হস্তী পিছে পুছ ধরি 
টানি নিল ধেসু২ দ্বিপক্কাশে । 

বালক বছুআ৷ জানি হয় দুগ্ন টানাটানি 
উঠল হন্দীর সাহাসে ॥ 

যেন বিনতার বছ ধরিতে নাগের পুছ। 


কং বু 





ভুবনম্গণ 


১) রাঙ্গা, ২) বালক শিক্ষ (পুরে) ০) স্ৰেৰে, ৯) কদৰ, এ: নেওয়াৰ 
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ক্রষ্ণের মায়া না জানি স্বর নগরক্ষামিনী 
অস্রুনেত্রে হর হাহাকার ৷৷ 

মধুরাকানিনীগপ বলে রাখ নারায়ণ 
এ বালক করে কিকা। দোষ, । 

সানিয়া মারয় কৃটে না খাকিবু পাপী বাটে৯ 
নঙ্জান ভূষণ বালশিষি* ।৷ 

এ পুন যায় কি রলে রাখিতে পারে কে প্রাণে 
বলি উচে বুকে তাড়ে কর । 

ক্ষণ কূপ নেত্রে হেজ্জি খেদভরে হৈল বুজি, 
অশখার। বহে ঝর ঝর । 

মারিয়াছে বলি প্রাণ করে হশ্দী গরজ্জন 
এ কেন পাইব স্তামরায় । 

ঘন জামু তবরণ ঝালেও হৈল করদন* 
বামবাহ ঠেলি আগে ধায় || 

সম্ভাল সম্ভাল গজ বোলি ডাকে দেবরাজ্- 
করপৃষ্ট প্রহারে কপোলে । 

দিখি সবে চমৎকারে গজ্জপ্রাণ নিবা* তরে, 
গরজন করয় বিকলে ॥। 

পিছে পিছে হুলধরে প্রহারল গন্জপরে 
ফিরায়া ধাময় মহাবলী । 

দিখি ফিরা'্ল রাম পিছে মারে খনপ্রাম 
ভ্রম হুয়া না পারক চলি) 

আগে পিছে ছু হেয়ি মাহুম্থ নার মার করি 
চালিলে না চলে মদমত্তে । 

মাহস্ত সে কোপ মলে ্কুশ কপোলে হানে 
পুন ধায় হবা বিকলিতে 01 

পালাইল বেপুধারী গোডাইছে মন্তকরী 
বারংবার ধরে রুষঃ শিরে । 

লাঙ্ছি পালাইল হরি পুন বাহুনাদে ফিজি 


বিক্রমি ধরিল করিবরে।। 


২২ 








তা দিনি কংস স্থপালে কোপে প্রাণভীতে বোলে 
দিখ সবে এ নন্দনন্দন ৷ 
পূতন! শকটা তৃণ! বকা] বহুসা প্রাণঘেনা৯ 
প অধান্থর প্রলঙ্থা ধেুকা । 
কালিন্দীতে কালি দলি কমল কুন্সম তোলি 
মণ্ড। কেলী মারল এ এক! ॥ 
অবে যুঝ মালতুলে আগ্যা দিল মহীপালে 
তা জানিয়। চাণুর যুরিকে । 
আসে বাহুনাদ করি বলে আস রাষহরি 
আস আমার সঙ্গে একে একে ॥ 
তুমি যে নন্দের ঘরে জন্মিলে গোকুলপুরে 
বালকালু ২ জানি মহাবল । 
হেন মহাযুদ্ধে বরি 'আনিয়াছে দণুধারী 
আমার সঙ্গে কর কহ তুল৩।) 


পয়ার 


চাগুর বচনে খোলে গোকুল অন্দর । 
আমি ত বালক তুমি মেরু মহীধর ।। 

না জানি এ যুদ্ধরীতি শাস্ গুণ । 

জানিয়ে কেবল গাব বিচার দোহন ॥ 
খাইতে পুড়াভাত* ফিরি যাইতে ঘোর বনে । 
তাএ বল এ বচন ধর্মের লঙ্ঘনে ॥ 

আমার তুলে নাইক যে বালেক সঙ্গে গোল । 
তাও শুনি বলএ ভাশুর মহামল |) 

বলে বলীয়ার তুমি না পায় লক্ষিত । 

কৈল দেবাস্তরে যেই কর্ম বিবাঁজত || 
দশশত মত্তবল যেই কুবলয়া । 

॥ ছুভাই তাহার প্রাণ হরল যে লয় ॥ 


৯) প্রাণ হরণকারী, ২) বাল্য কাল খেকে, =) মন যুদ্ধেৰ জন্ত হাত বর। 
৮) পুউিলীতে বেখে আনা ভাত, 
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তায শুনি মুষ্টিক বলএ ধর ধর । 
তু যে রাম বলীয়ার রোহিনীকুষার ॥ 
চানুর বলেন ধর ধর ঘনস্কাম । 
সুষ্টিকের সঙ্গে পঞ্চাপকি৯ বলরাম | 
ছ্ জড় বন্ধনেতে না পারত চলি। 
ছন্দি কর চরণ হক্কারয় বলী ।। 
মৃষ্টি মুষ্টি পড়ে তাল বা পিটে খেলি 
কে কারে ধরিয়া বলে লুটায় অবনী ॥ 
মত্ত গজ বিধানে বহুএ শ্রম ঝালে। 
ছাড়ি ফেড়ি জোড় বন্ধে পুন গড়ে তলে॥ 
সঙ্গে অঙ্গে তাড়ন লুটই মহীতলে। 
শিরে শিরে প্রহারে গজন কুতূহলে ।। 
তা দিখিয়া নগ্রজানে করে হাহাকারে । 
'অশ্গনেত্র হয়া সবে গোবিন্দ ঘরে | 
অবঃ পরে নিরেখিয়া মাতৃ পিতৃগণ । 
লোতকের জল উপরে বরষণ | 
বুকে কর তাড়ি বলে নীল পীতবাস । 
কেমনি দিখিব আমি তুষার প্রাপলাশ ॥ 
শুন রাজা এ বোলে কোপিল ঘনশ্কাম। 
মুষ্টিকের পরে কোপ কৈল বলরাম ॥ 
বঙ্ছপম নৃষ্টিকে মুষ্টিক শির চারে 
ক্ষাম্পিতে চাগুর কৃষ্ণ কোপে গুকাতরে ॥ 
_বিক্রমি ধরল মল কেশ বাম করে। 
বনী পে সুখে করল প্রহরে |! 
সিশিল 





ইতি শ্রী ভুবনমঙ্গলে কুবলয়া গজ যোক্ষণে, রঙ্গসভান্তলে 
সৃষ্টিক চাণুর বধে, সমন্ত'মলভগ্চে চতার্রিংশ লীলা সম্পুর্ণ । 


একচন্বারিংশ লীলা 
কংস বধ 

শুন রাজা কংস কহে পৌকন বচন । 

রাখ সব বৃতাগীত বাঞ্চের বাজন ।। 

রামরুষ্ণে ধরি নিয় নগ্রের দক্ষিণ? । 

লুটন করহ ধন যত ত্রজগণ ॥ 
বস্তদেৰ নন্দে লয় দিয় লীগ শূলে । 

করহ শিরছেদন যত ত্রজবালে || 

এ বোল রাজার শুনি রাম হলধর । 

চিত্রগন্তি জানি হৈল মকের উপর ৷ 

রাষকরষ্ণ সভাতে হেরিয়া বিশ্চমানে । 

শত্তগণ সভে উভারিল কাল গ্যানে ॥ 


দীঘ ছন্দ 
তা দিখি কংস স্থপালে ঝমকয় করবালে 
| দমকই শ্বেদ ছনমনে । 
নিশ মোড়ে বাম হস্সে চঞ্চল নিশা বাতে 


স্টাশিয়াছে রদন বয়ানে 1 
কোপার হয়া উঠি 
ঝাঁপিয়া পড়ল কুষং পরে । 
করিব বলি প্রহারে উদ্ধে তোলিয়াছে করে 
তা দিখিয়া কানাই হলধরে | 
বিক্ৰমী হয়া গোবিন্দ ধরি কংস কেশবন্ধ 
কতা দুল কমল দিল চাপি । 
উদ্ধ হৈল প্রাণ তার পাই গেল চক্ষদ্ধার 
গোবিন্দ শরীরে গেলা ক্ষেপি ॥ 


বাল দিঢমুঠি 





৯). সশনে, বৰানূষে 











© 


প্রাণ দিল দওধারী গোবিন্দ বদন হেরি 
পালাইল শত্ৰু রাজাগলে । 
টানিল গোবিন্দ আশ্টে কংসের যশিষুকুটে 
যঞ্চ পু পড়ল তক্ষলে ॥ 
ব্ববনী হৈব উত্বাসী১ দেবে কক্ষ বরনি 
হুমক্ষল নৃত্যগীত ভরে । 
তলে পড়িছে অস্থরে পরে গোকুল ৰীরে 
নাগ ধরি যেন খগবরে ॥ 
তলে গোবিন্দের পাও কাপে নশ্রজন তাএ 
পুন শিরে টানিল গোবিন্দ । 
পাড়ল অবনী পরে পড়ল উত্যানি* ভরে 
ডেষ্টও গেল গোপালের বৃন্দ ॥ 
যত বা নগরজনা হরষ বিশ্যপনমনা 
ছিল যে কংসের অষ্টভ্রাত ॥ 
লয়া তীক্ষ অসিবর কুষে বেড়ল স্বর 
তায় দিশি রোছিনীর হুত ॥ 
বুলায়া লৌহম্ুগারে লিটল কদ্ধপ পরে 
বাক্ছিয়া পড়ল মহাবল। 
ভ্রাতার মরণে তাশি হয়াছিল মহাকোপী 





২ তুমি 





ত শুতিল যঞ্চ তলে। 








জগতত্বককপী হরি তারে যে লক্ষন করি 
তারে কর আপনি কণ ॥ 

এ যে বালক নন্দন রাম রুকঃ দুয় জন 
বৈৱভাৰে জানিহ কেবল । 

মেই জানি কুষ লল১ জানি নিজ অমঙ্গল 
তারে হয় মরণ মঙ্গল ৷ 

মাতুলগণের শোক শুনি সে পক্ষজজমূখ 
জল আপন কোপমন] ॥ 


লোক বেভার২ সম্পাদি মউলানী” সঙ্গে কাদি 
বলে শুন সক্চল অঙ্গন ।৷ 





আমার করমফলে জনমি ঘাদবকুলে 
দেবকা এ বন্দীর মন্দিরে | 
মাতুলের ভএ তাত রাখল করি গুপত 
সদ। স্থিত নন্দের বন্দির ॥। 
আমি কিবা দোষ করি আনিল অক্রুর ধরি 
দিল গঞ্জ কুবলয়। হস্তে । 
পুন অষ্ট মল আইল ধর্মণলে প্রাণ দিল 
তার ভয়ে আরোছি মঞ্চেতে ॥ 
আগ্যা দিল কোপ বহি মার অবে বেনি ভুই 
বন্ছদেব দেবকীরে মুলে । 
নন্দ যশোদা। সহিতে উগ্রসেন আদি যেতে 
সকল বলায় লয়। শূলে ১ 
তাও শুনি বোধ সাদে ধরব বলিতে পাদে 
এ চিতে বিচারি গেলু পাশে । 


পেলিঞ পাকাইৰ।* বেলে, দৈব বশে পড়ি তলে 
সে লাগি হইল প্রাণ নাশে |॥ 

মোর বোল শুন মাই" আর কি লোড়িতে* পাই 
সরিল তুমার রাজভোগ । 

রাজার ভনজ» যোগ নাহি আাষার কিছি ভাগা 
করিতে নিক্ষল এই শোগ২০ ॥ 


>) শত্রু ২) বাবহার, ৩) আাতুলানী *) সেলে, <; ফেলার, *) সমর, ৭) 


খুলে, =) তায়ে, ১) শোক, 


২৩৯ 


২৬২ 





এ সংসার এইমত যেই বৃক্ষ পরিস্থিত 
তারে মেলে পথশ্রান্কথ জন । 

শ্রম সারি চলি যায় সে স্থানে সে বৃক্ষ থায় 
কার সঙ্গে না করে গমন || 

সম্ালনা৯ কর শোক বলি সে পক্ষজ মুখ 
ফলে পোছল নারীমুখ । 

কষ মোহন বচন শুনি সব নারীগপ 
গুল সব রিশোোরিযা দ্ধখ ॥ 


পয়ার 
উগ্ৰসেন রাজা করি কংসকে দহন 
বন্দিল গোবিন্দ পিতা মাতার চরণ || 
ফেড়ি লোহ কালা দিল যে পরম পদে । 
নন্দকে পাঠাইল পুরে সকল সম্পদে ॥। 
মথুকা নগরজনে দিল স্বখানন্দ । 
মঙ্গল করল সব ্র্গবাপিবুন্দ 1) 
বনী আনন্দ হৈল দিগ পরিমল । 
রুনা দাল ভনে ভুবনমঙ্গল ।। 
এডদেলী হৈয়া কৈল বঙ্গলা বৰ্ণন । 
i: না লৈবে বচনদোষ সব সাধুজন ॥ 
মইসনে তুলসী গান্ছিয৷ নিজপটে । 
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অর্থসহ শব্দান্ুত্রমনিকা 


'ইলে__এলে 

'অগিয়ান--অন্ঞান 

অচেতরে-_ অজ্ঞান হয়ে 
অক্চাঞ্চি--টানাটানি 
আটই-_হয়, হন 
‘অডঙ্গা--একপ্রকার পিঠে 
অণ্টে--না আটে, যথেষ্ট নয় 
অধাম--মিষ্টি দই 
অন্থআান-_এক অন্তকে, এক এক 
'অন্তগঁতে--_ অন্তরের মধো 


অন্ধল।-- অন্ধ 
অপচয়--নিন্দা 
অবে _এখন 


অয়েলা__ন্বগঞ্ধি জবা বিশেষ 

'অরিষ্টি__অরিষ্ট, অমঙ্গল 

'অলি--অনরোধ 

অসস্ভাল__অসামাল, বেসামাল 
আআ 

আগ, আগরে-_সামনে, অগ্রসর 


আগে - নিজে 

আবোরি--আবৃত্ধ করে, দখল কারে 
আস্থিল--আমডা, টক বন্ধ 
আয়তে-_আয়ত্তে 


আলি__সখী 
আলোলে-_ভরস্তভাবে, ব্যন্দ হয়ে 
উ 
উছাদন-_ উৎসাহ প্রকাশ 
উদ্ধড়ি--টেনে 
উকটি - অল্লীলভাৰে 
উতারি--কার করে 
উত্তারে__-পরে 
উত্যান--উপর দিকে মুখ 
উধারিল--ঝ্প করল 
উনট-_ উঠতি 
উবুর__বেশি 
উবুরিয়া__ ছাড়িয়ে নি্সে, মুক্তি পেয়ে 
উদ্ভারি-_তুলে, অগ্রসর হয়ে, সামনে 
উভাৱে--উঠায় 
এ 
একু আরে__পরস্পরকে 
একু এক-_এক এক করে 
এখু- এর 
এস এখন 
এ মান-_এ সকল 
এস্ডে__এই ভাবে 
এহাকু__একে 


কইরব-_ কুমুদ 
কজ-_পন্র 
করু-_হাত খেকে 
কলা_ করল 
কষাফল-_-হরিতকী 
কহু_বলি 
কষণ-_ছুঃখ 
কাহালি__এক প্রকার বাস্যযস্থ 
কিস্পা (কি পাই )--কেন 
কিস-_কী, কোন্‌ 
কুহাটিয়া--চীৎ্কার করে 
কেসনে__কেমনে 
কৈবৃ-_নলবো 
কোই তোই--কেউ কেউ 
কোড়ে--আঘাত করে 
কোলিনী__কুল বিক্রুয্নিত্রী 
খ 
খজা__জোড 
খজই-_ জুড়ে, জড়ায় 
খরে-_তাড়াতাড়িতে 
খেদি_তাড়িয়ে 
খোড-_খেলা 
খোলে-__খোড়ে 
খোপি__পাঁজে দিয়ে 


গ 
গডঘালি-_মাটিতে শুয়ে পড়া 
গশু-_গভীর 
গালতুরে--গালবাস্ধ করে 
গুক_সমূহ 





শুঞ্জ,র!--কুঁচ 
সুলুগক্চা--হাটতে শুরু করা 
গোই-_গোপিনী 
গোটিকা-_পৃথক ভাণ্ডে প্রন্তত 
গোড়ায় _ ভাড়া করে 
গোপদাণ্ডে__গোকুলের পথে 
সি 
গ্রাহা__কুমীর 

ঘৰ্চাল _ হয়রান 


খন্টিলার-_ঘণন্টিযুক্ত কটিবেইটনী 
খু'চে-_ দূর হয় 
ঘুরাস্ডে--খোরানতে 

বেনি, থেনর--নিয়ে, গ্রহণ করে 
ঘোটি-_খিরে 
ঘোডাইয়।--আচ্ছাদিত করে 
ঘোসরি-- টেনে নিয়ে গিয়ে 
রমিত-_খুণিত 











ছাহইতে-_ ছায়ায় 
ছাট - ছড়ি 

ছামুরে--সামনে 
ছআল-- ছেলে 


জলে-_-একজন 

জনাজনি__জানাজানি 

জঙ্ঘি__জাঙ্গিয়া 

জানিম, জানিম! জানবে, জানবো 

জালের-__্দালাতনের 

জে কার--জর জয় কার 
ঝি 

ঝাণ্টে --তাড়াতাড়ি 

ঝাম-গরম হাওয়া 

ঝাল--শ্বেদ, ঘাস 

ঝাপিল_ঝাপ দিল 

ক্লি-_একপ্রকার খাদ্য দ্রব্য 

চ 





টেকি__তুলে 


ঠাক্ক__থেকে 
ঠারে_কাছে 


ডগর-__দুত 
ভক্ষে _ফণায় 
ডরাডরি-__ভয দেখালে) 
ডে'ই__লাকিয়ে 
ভ্ডেরি__শাড়া করে 

ড 
চমালি--উপহাস 


তথ্-_তথার, ॥+সেখানে 
তাড-_বাহুর অলংকার 
তুলে__পক্ষে, সমকক্ষতার 
ভেহু-_€লইজন্যে 
তোটি-_গলা। 


তোড করি_সাহস করে 


খাইতে-_থেকেও 
খান্বে--থাকতে, খাবর- স্থাবর 
খির-__বাকব, থাকবে 
খুকার--খুণু কেলে 
খোয়া।--রেখে 


দউডি--দড়ি 

দক্ষকর-_ভডান হাত 

দুগোটি-_হুটি 

ছুদ্ধচলেক-__হাতে ঘতঢুকু দুধ ধরে, 
ছুষ্ধপোন্ঠ 

দোসড়।__দোপাস্্। 

পোহলে_দোলানোতে 

জহাস- সব হা 

ক্রুষল-_ছুবল 

দ্রমন-_দুমতি 





ন 

নতর্রত- স্পা 

নন্দনাল_-নন্দলাল 

নয়ান্ত_ চোখ খেকে 

না নাম 

নিছানি, নিউছানি, নিউছালি__ 
উৎসর্গ, অঙ্যোপহার, নিবেদন 

নিঘন--নিতাস্ত ঘন 

নির্ধান--নিধন 

নিরেখ, নির্নাখী-- অনাথ 

নিসত -অসমথ 

নিশাব--বাস্তাধগ্জ বিশেষের ধ্বনি 

নেই নিয়ে 

নেউটি--প্ত্যাবুক হয়ে 

নেল।--নিল 

নোছিল--রইল না 


প 
শরি_-সাতার দিয়ে 
পক্চা--ফেলে দাও 

















বুলি _ প্রদক্ষিণ করি মনামনি--রাজ্জা 
বেড়া বেষ্টিত, মঞ্ডিতে_ সাজাতে 
CARE মঞুনি-_ সবসঙ্ছিত 
বেল__লমন্ন মরপু--মরণ অপেক্ষা 
বেল করডি__বেলের মোরবক্বা মাগন__রাস 
বোল।_-লেপন করা ষাড়ি__চেপে বলে 
ত্রত-_উপনয়ন মূখা --নুখোস 

ভ মুখু মূখ খেকে 

ক ভঙ্গি নানা জঙ্গির মুজিক।-- আংটি 
ভলি--ক্লান্ত মৃধু নি--মাখ। 
ভলে-ভালো করে মৃলখনি-_যূল ব্যক্তি 
ভাএ-শোভা পায় যৃদ্ছিব।--ত্যাগ করা 
ভাব্জি_ভেডে হষল-_লঙ্গে, সমাবেশ 
ভাঙে--ভাঙে যোতে- আমাকে 
ভাণ্ড, ভাপ্ডিল--প্রতারণা-করল খোহর-_আমার 
ভারব-_বাহ্ির হবে ষ 
ভালন!1-চিন্দ।, ভাবন। যহইলনে--যেমন করে 
ভিড়ল, ভিডিল - টেনে বাধল-আনল আলে ধৰ, 

ভিতে-ভয়ে ধগা পত্তী_-সহধামিনী 
ভিয়ানে_মি শ্রণে ৰাএ, যায়ে পৰন্ত 
ভেটব--দেগ! করব খিকক্চি- যাওয়ার জন্মে 
ভোখন খা সুরে করে 
ভ্রান্চি--প্রকার /_ বযেষণ্ট--যেমন 

ন র 
দিত হা রমিব।-- মিলিত হবে। 
মউলানী_ মাতুলানী রসাবলী-_খাদ্চ দ্রব্যাদি 
মঞ্চালিল-- টিপে দিল ॥ রাই__ডেকে 
অপ্রকী, মহ্তরী-_ বাগ্যাথক্জ বিশেষ রাটে- রানের 
মঞ্জারী_বিডাল রাবে-_-রব করে, কাদে 
মনপার__ শ্রেষ্ট কামনা সক্গাত _ৰুদ্ধান_কন্ক 


ৱেজ, রোল-_দড়ি, রজ্জব 

রোদে_রোদন করে 
ল 

লড়ি--যক্ি 

লিহিতে--লিখিতে 

লিহিল--নিঃক্কত 

লীলা মাত্রে-- নেওয়া মাত 

লুটল দান করল 

লুচা লুকানো 

পুলি--স্থলি 

লোড়া_ খোজ? 

লোতক-_অশ্র 


শ 
শাকর দধি_মিট দই 
শাখা_ বন্ধ 








9.1 


সৰু খঞ্"_কাছাকাছি 
সন্দেশ খবর 

সম বন --সমান বয়স 
সন্ধাল--সামলাও 

সভা সঙ্গে--সকলের সঙ্গে 
সাধুত--বযবসায়ী 
িক্ষাড়ি_ছ'ড়ে 

সিনা - মাতম 
সি্ধুফল-_নুকতা। 
সিমন্থান--লীহস্থান, মন্ত্রক 
পিলপুত।__শিলনোড়া, 
কঝব-শোধ দোব 
ক্ববেদী--বৈদিক 
প্রত্রযাত্র--সংক্ষিপ্জ 
স্ুকিত-- স্যাৰ 


আাহান--স্গান 








